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ভুমিকা 


তখন মা ঠাকুরমার কোলে বসে রূপকথা শুনতে নিশ্চয়ই খুব ভালবাসতে । 

এখন তোমরা বড় হয়েছ। তব্‌ সেই তোমাদের 'প্রয় রূপকথার ভদ্র ও নভরয় 
আর হাঁসখ্যাঁশ সব বন্ধ_নায়কদের সঙ্গে ষোগ হয়ত একেবারে হারিয়ে ফেলোনি। 
বইয়ের পাতায় ছবির পর্দায় বা রঙ্গমণ্ে প্রায়ই তাদের সঙ্গে দেখা হয়। 

বড়ো হয়ে তোমরা জেনেছ, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব রূপকথা আছে। 'বাভন্ন 
দেশের রূপকথার মধ্যে যেমন 'মল অনেক তেমাঁন তফাংও প্রচুর। ভারতীয়, 
ইংরেজী, রুশী, জার্মান, ফরাসী, চীনে রুপকথার পার্থক্য খুব সহজেই ধরা 
যায়। কেননা সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা, প্রাকৃতিক পাঁরবেশ এবং যে দেশে 
গজ্পগ্ীল জন্মলাভ করে পুরুষানুক্রমে হাতবদলের ফলে বর্তমান আকাতি লাভ 
করেছে, রূপকথায় যে সব [কছর সমস্পন্ট ছাপ থেকে যায়। ছোটবেলায় তোমরা 
নিজেরাই যে সব রূপকথা শুনেছ, আমার তো মনে হয় তোমরা যখন অনেক বড় 
হবে, তখন তোমাদের ছেলেমেয়েদেরও সেই সব রূপকথাই শোনাবে । 

রুশদেশের লোকেরা অসংখ্য গাথা, নীতিকথা, সক্ষতর হে*য়ালি আর চমতকার 
চমৎকার রূপকথা রচনা করেছে। 

এই সব কাহনী পড়তে পড়তে দেখবে, যারা কাঁহনী বলছে তাদের কেউ 
থাকে দ;রস্ত নদীর পাড়ে, কেউবা বিস্তীর্ণ স্তেপ অঞ্চলে, কারও বাস সুউচ্চ 
পাহাড়ে, কারওবা ভীষণ গহন বনে। 


এই সব কাহনীর বোঁশর ভাগই যখন প্রথম বলা হয়োছল, তারপর বহু 
শতাব্দী পার হয়ে গেছে। যারা কাহিনী বলেছে তারা তাদের পছন্দমত, তাদের 
ইচ্ছানুসারে এঁদক ওদিক বাড়িয়ে নতুন কিছ? যোগ করে নতুন রূপ 'দিয়েছে। 
কাহনীগুলো যত পুরোনো হয়েছে, ততই বোঁশ মনোগ্রাহী হয়েছে, আর তাদের 
শিল্পগৃণও বেড়েছে । শত শত বছর ধরে লোকেরা মেজে ঘসে তুলির নানা 
টানে এদের একেবারে নিখুত করে তুলেছে। 

এই সব কাঁহনীর মধ্যে এমন সব কাব্য রসের পরশ আছে যার টানে 
রুশদেশের বড় বড় সাহিত্যিক, শিল্পী অথবা সঙ্গীতজ্ঞ এ থেকে প্রেরণা গ্রহণ 
করেছেন। রুশদেশের বিখ্যাত কাব আলেক্সান্দ্র সেগগেয়ৌোভচ পুশাকন 
(১৭৯৯--৯৮৩৭) তাঁর বুড়ী দাইমার কাছে এসব কাহিনী শুনতে খুব 
ভালবাসতেন। পাশাকন বলেছেন, 'কী অপরূপ এই রূপকথা! প্রত্যেকাট যেন 
এক একটি কাঁবতা।” 

রুূশদেশের উপকথায় যেমন বিষয়বৈচিত্য তেমান প্রকাশবোচন্রয। রশী 
শিশনরা জাবজন্তুর গঞ্গ অনেক জানে । এই জশবজস্তুর গজ্পগ্লো অনেককাল 
আগে শিকারীরা রচনা করেছে, তারা বনের জাবজন্তুকে ভাল করে চিনোছল, 
দেখেছিল তাদের প্রত্যেকেরই চারান্নিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যাক্তিত্ব আছে। এই গল্পগনাল 
তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে নীতিকথার মতো। তাতে রূপকের আকারে মানুষের 
লোভ, ধূর্তাম, নিবর্বাদ্ধতা প্রভাতি নানা দোষ ও দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। 

সবচেয়ে কাব্যময় আর আনন্দের হল রৃপকথাগৃলো। এরা আমাদের 
অপরূপ কম্পনার জগতে নিয়ে যায়। মনে হয় এই সব রূপকথার 'ভাত্ত কেবল 
কল্পনা আর স্বপ্ন। অমক্গলের বাহনদের সঙ্গে এই সব রুপকথার যে বীর 
নায়করা যুদ্ধ করেছেন, তাঁরা কেউই সাধারণ জগতের নিয়মে বাঁধা নন। কিন্তু 
তব্দ এই সব কিছুর ভিতরে মানুষের সাত্যিকার স্বপ্ন ফুটে উঠেছে। এই 
রূপকথাগ্দাঁলর বীর নায়কেরা লোকপ্রচলিত আদর্শের মূতি। তাঁরা সবসময়ই 
নিভর্শক, দুঃসাহসী, মহৎ অমঙ্গলকে তাঁরা জয় করবেনই'। রুশ কাঁহনীকাররা 
খর ভালোবাসেন ঘরোয়া গরপ ও চুটাক। 


৬ 


এইসব উপকথা যে কালে জন্ম 'নয়েছে তখন মালিকরা তাদের গোলাম 
চাষীদের নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারত । বিক্রী করতে পারত, সৈন্যদলে 
পাঠাতে পারত, কিম্বা ইচ্ছা হলে একটা শিকারী কুকুরের সঙ্গে বদল দিতে 
পারত। কিত্তু তবুও দেখা যায় গরীব চাষী ও সৈন্যরা সবসময় তাদের 'নষ্ঠুর 
লোভী 'িব্দাদ্ধ প্রভু আর তার খামখেয়ালী স্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত জব্দ করে 
ছেড়েছে। 

এই বইটিতে তোমরা এই সব গল্পই পড়বে। 

এছাড়া কয়েকাঁট বাঁলীনাও পড়তে পাবে। প্রাচীন রুশ মহাকাব্যগুল এই 
নামে আভাহত। এদের একটা অদ্ভুত ধার ছন্দ আছে। এখনও সোভিয়েতের 
সুদূর উত্তরের কোন কোন লোকেরা এই সব গাথা গেয়ে বেড়ায়। এই সব 
বালীনায় বলা হয়েছে রূশ বীর বগাতীরদের কথা, যারা তাদের মাতৃভাঁমকে 
সাহসের সঙ্গে নিঃস্বার্থভাবে রক্ষা করে এসেছে। 

উপকথা পড়তে ছোটদের চেয়ে বড়রাও কিছ; কম ভালবাসে না। কারণ 
এইসব গঞ্পের ভাষার সৌন্দর্য, নায়কদের মোহনীয়তায় মৃস্কা না হয়ে উপায় 
নেই। আকৃষ্ট না হয়ে পারা ধায় না তাদের মর্মবাণীতে-_কেননা এই সব 
গল্প দেশকে ভালবাসতে শেখায়, সাধারণ মানষের শীক্ততে আস্থা রাখতে বলে, 
উন্নত ভাঁবষ্যত এবং মন্দের উপর ভালর জয়ের প্রতায় গড়ে তোলে । 


এ. পমেরান্তূসেভা 


গোরল রুঢা্টি 


এক ছিল বুড়ো আর এক বুড়ী। 

একাঁদন বুড়ীকে বুড়ো ডেকে বলল: 

“ও বুড়ী একবার হাঁড়টা চে'ছে, ময়দার টিন ঝেড়ে বেছে দেখ না, একটু 
ময়দা পাস কিনা । একটা গোল রুটি করে দাবি?" 

বুড়ী তখন একটা মোরগের পাখনা নিয়ে বসে গেল। হাঁড় চে*ছে, ময়দার 
টিন ঝেড়ে, কোনরকমে দু'মুঠো ময়দা বের করল। 

ময়ান 'দয়ে বুড়ী ময়দাটুকু ঠাসল। তারপর সন্দর গোল একটা রুটি তৈরী 
করে, ঘিয়ে ভেজে, রেখে দিল জানলার ওপরে জ;ড়বার জন্যে। 

গোল রুটি আছে, আছে, হঠাৎ গড় গড় গড় _-গড়াতে শর করল-_জানলা 
থেকে বো, বেণি থেকে মেঝে, মেঝে থেকে গাঁড়য়ে দরজার কাছে এসে একলাফে 


চৌকাঠ "ডা্গিয়ে সোজা বারান্দা, বারান্দা পোঁরয়ে পড়, সিড় পোঁরিয়ে উঠোন, 
উঠোন পোঁরয়ে ফটক, চলল তো চললই। 


৯১৩ 


গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলেছে, পথে দেখা এক খরগোসের সঙ্গে। 
খরগোস বলল: 

“গোল রুটি, গোল রুটি, তোকে আম খাব!” 

গোল র্যাট বলল, “খাস না খরগোস, বরং গান গাই শোন্‌: 


ছোট্ট গোল রুটি, 
চলছি গুটিগন্টি, 
গমের ধামা চে'ছে, 
ময়দার টিন মুছে, 
ময়ান দিয়ে ঠেসে, 
ঘি দিয়ে ভেজে, 
জুড়োতে দল যেই 
পালিয়ে এলাম সেই। 
বুড়ো পেল না, 
বুড়ী পেল না, 
খরগোস, তুইও পাঁব না!” 


খরগোস চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলে 
গেল বহৃদূর। 

গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলেছে, পথে দেখা এক নেকড়ের সঙ্গে । 

“গোল রুটি, গোল রুটি, তোকে আমি খাব!” 

“পাঁশিটে নেকড়ে, খাস না, গান গাই শোন্‌: 


ছোট্ট গোল রুট, 
গমের ধামা চেছে, 
ময়দার টিন মুছে, 


৯৪ 


ঘি দিয়ে ভেজে, 
জুড়োতে দিল যেই 
পাঁলয়ে এলাম সেই। 
বুড়ো পেল না, 
বুড়ী পেল না, 
খরগোস পেল না, ৪ 
ওরে নেকড়ে, তুইও পাব না!" 


নেকড়ের চোখের পলক পড়তে না পড়তেই গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলে 
গেল বহদুর। 

গোল রুট গড়াতে গড়াতে চলেছে, পথে দেখা এক ভালনকের সঙ্গে । 

'গোল রুটি, গোল রুটি, তোকে আম খাব!” 

“ওরে ট্যারা-থাবা ভালুক, আমায় খাওয়া তোর কম্ম নয়! 


ভাল্‌কের চোখের পলক পড়তে না পড়তেই গোল রুট গড়াতে গড়াতে চলে 


গেল বহুদূর । 


গোল রুটি গড়াতে গড়াতে চলেছে, পথে দেখা এক শেয়ালের সঙ্গে । 
'গোল রুটি, গোল রুটি বল্‌ তো, গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে চলালি কোথায় 2” 


'চলোছ রাস্তা বেয়ে।” 


“তা বেশ, কিন্তু একটা গান শুনিয়ে যা না ভাই!” 


গোল রুটি গান সুর করল: 


“ছোট্র গোল রুট, 


শেয়াল বলল, 'বা! খাসা গান! কিন্তু দুঃখের কথা কী বলব ভাই, কানে ভাল 
শুনতে না পাই! এক কাজ কর্‌, আমার নাকে বসে, গান ধর্‌ কষে 
এক লাফে শেয়ালের নাকে চড়ে বসল গোল রুটি। তারপর জোর গলায় 


গান ধরল। 


৯৬ 


শেয়াল তবু আবার বলে: 

“গোল রুট, গোল রুটি, একটু বসে জিভের 'পরে, শেষবারটি শুনিয়ে 
দেরে।' 

গোল রুটি এক লাফে গিয়ে বসল একেবারে শেয়ালের জিভের ওপর _ 
ব্স্‌ _ শেয়ালও অমাঁন খেয়ে ফেলল। 


সীম বীচি 

এক ছিল মোরগ আর মুরগী । খংটে খ:টে খাচ্ছে মোরগ, খ:টে তুলল 
সীমের কাঁচি। 

“ককৃককৃকক্‌, মোরগ, তুই-ই খা!” 

সামের বিচি খেলে মোরগ কিন্তু গলায় গেল আটকে । তখন মোরগ-াগল্নলীকে 
ডেকে বলল: 

পগন্নী, নদীকে গিয়ে বল আমায় একটু জল দিতে ।” 

মোরগ-গল্নী দৌড়োল নদীর কাছে। 

“নদী, নদী, একটু জল দাও না ? মোরগের গলায় সীম বাঁচি আটকে গেছে।” 

নদী বলল: 
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“আগে লাইম গাছের কাছে যাও, একটা পাতা চেয়ে আনো, তবে জল দেব।” 

মোরগ-গিন্নী দৌড়োল লাইম গাছের কাছে। 

গামা জাইন গাছ একটা রাত দাওনা? ভাতা নিজ লন 
দেব, নদী জল দেবে, তবে মোরগ খাবে, মোরগের গলায় সীম বীচি আটকে 
গেছে) 

লাইম গাছ বলল : 

“আগে চাষীমেয়ের কাছে যাও, একগাছি সৃতো চেয়ে আনো, তবে 
পাতা দেব।” 

মোরগ-গিল্নী ছুটল চাষামেয়ের কাছে। 

চাষীমেয়ে, চাষীমেয়ে, একগাছি সুতো দাও না? সুতো নিয়ে লাইম গাছকে 
দেব, তবে লাইম গাছ পাতা দেবে । পাতা নদীকে দেব, তবে নদী জল দেবে, তবে 
মোরগ খাবে, মোরগের গলায় সীম বীচি আটকে গেছে।” 

চাষাীমেয়ে বলল: 

“আগে চির্ানওয়ালার কাছে যাও, একটা “চরানি নিয়ে এস, তবে 
সদতো দেব।” 

মোরগ-গিল্লী ছুটল চির্ানওয়ালার কাছে। 

পচর্যীনওয়ালা, ও চির্নিওয়ালা, একটা চিরান দাও নাঃ চিরান দেব 
চাষীমেয়েকে, তবে চাষীমেয়ে সতো দেবে। সুতো দেব লাইম গাছকে, তবে 
লাইম গাছ পাতা দেবে। পাতা দেব নদীকে, নদী জল দেবে, তবে মোরগ খাবে, 
মোরগের গলায় সীম বাঁচি আটকে গেছে।” 

ির্নিওয়ালা বলল: 

“আগে রদাটওয়ালার কাছে যাও, একটা রূটি এনে দাও, তবে পাবে চিরানি।* 

মোরগ-গিমশী ছুটল রুটিওয়ালার কাছে। 

'র্যিটওয়ালা, ও র্দাটওয়ালা, আমায় একটা রুটি দাও নাঃ রুটি নিয়ে 
চিরযানওয়ালাকে দেব, তবে চিরনিওয়ালা চিরানি দেবে। চিরান দেব 
চাষীমেয়েকে, তবে চাষামেয়ে সুতো দেবে। সৃতো দেব লাইম গাছকে, তবে 
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লাইম গাছ পাতা দেবে। পাতা দেব নদীকে, নদী জল দেবে, তবে মোরগ খাবে, 
মোরগের গলায় সীম বাঁচি আটকে গেছে)? 

র্টওয়ালা বলল: 

'আগে কাঠুরের কাছে যাও, জালানি কাঠ এনে দাও, তবে র্াট দেব।” 

মোরগ-গিল্নী ছটল কাঠুরের কাছে। 

'কাঠুরে, ও কাঠুরে, একটু জবালানি কাঠ দাও নাঃ জবালান দেব 
রুটিওয়ালাকে, তবে রুটিওয়ালা রুটি দেবে। রুটি দেব চির্ানওয়ালাকে, তবে 
চির্ীনওয়ালা চিরুনি দেবে । চির্ানি দেব চাষীমেয়েকে, তবে চাষীমেয়ে সুতো 
দেবে। সুতো দেব লাইম গাছকে, তবে লাইম গাছ পাতা দেবে। পাতা দেব 
আটকে গেছে।? 

মোরগ-গিন্নীকে কাঠ দিল কাঠুরে। 

মোরগ-গিন্নণ কাঠ নিয়ে গেল রুটিওয়ালার কাছে। রুটওয়ালা রুট দিল। 
রুটি পেয়ে চিরবানওয়ালা গচর্যান দিল। চিরুনি পেয়ে চাষামেয়ে সুতো দিল। 
সুতো পেয়ে লাইম গাছ পাতা 'দিল। পাতা পেয়ে নদী মোরগের জন্যে একটু 
জল দিল। 

মোরগ জল খেল। সীম বীচি নেমে গেল। 

মোরগ ডেকে উঠল: 

“কোঁকর কো, কোঁকর কৌঁ!, 


এক বেড়াল, এক শালিক আর এক হলদে-ঝ:টি মোরগটি। ছিল তারা একই 
বনে, একই কু'ড়েয়। বেড়ালঃশাঁলক গভীর বনে চলে যায় কাঠ আনতে, মোরগ 
বাড়ীতে থাকে একা । বেরবার আগে ওরা মোরগকে সাবধান করে দেয়: 

“আমরা দূরে চলে যাচ্ছি। তুই ঘর দোর দোঁখস। কিন্তু সাবধান টু* শব্দাট 
করাব না। আর শেয়াল এলে জানলা দিয়ে আবার মাথা বের কারস না।” 

শেয়াল যেই দেখে বেড়াল আর শালিক বৌরয়ে গেছে, অমাঁন মোরগের 
জানলার নীচে শিয়ে গান জোড়ে : 
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বাহারে মোর মোরগাঁট, 
তেল-চক্চক্‌ তোমার গা, 
রেশমী তোমার দাড়াটা, 
জানলা দিয়ে মূখ বাড়াও, 
মটরশংাটি নিয়ে নাও।? 


গান শদনে মোরগ যেই মুখ বের করেছে, অমনি শেয়াল খ্যাঁক করে ধরে 
নিয়ে চলল নিজের গে । 
ছোটু মোরগ চশৎকার করে কাঁদতে লাগল: 


'শেয়ালে নিল ধরে 
গহন বন পা-রে, 

খর নদীর ধারে, 
খাড়া পাহাড় দ্ব-রে ... 
ও শালিক, ও বেড়াল রে, 
আয় না বাঁচা মোরে! 


মোরগের কান্না কানে যেতেই বেড়াল আর শ্যালক শৈয়ালের পেছনে ছুটল 


মোরগকে ছিনিয়ে আনল শেয়ালের হাত থেকে। 

আবার বেড়াল আর শালিক কাঠ কাটতে গেল। আবার মোরগকে সাবধান 
করল: 
“দেখ বাপ মুরগীর পো, আজ আবার যেন মুখ বের কারস না। আজ 
আমরা আরও দুরে বাব, হয়ত তোর ডাক শুনতেই পাব না।” 

বেড়াল আর শালিক বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, অমনি শেয়াল বাড়ীর কাছে 
গিয়ে গান ধরল: 
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'হুলদে ঝ:টি, হলদে ঝট, 
বাহারে মোর মোরগাঁট, 
তেল-চক্‌চক্‌ তোমার গা, 
রেশমী তোমার দাড়ীটা, 
জানলা দিয়ে মুখ বাড়াও, 
মউরশ£ঁটি নিয়ে নাও ।? 


মোরগ কিন্তু চুপটি করেই বসে রইল। তাই শেয়াল ফের গান ধরল: 


“ছেলেমেয়েরা এ পথ দিয়ে দৌড়ে গিয়েছে, 
দৌড়ে যেতে গমগনুলো সব ছাঁড়য়ে পড়েছে। 
মুরগীর দল খখটে খখটে খেতে লেগেছে, 


মোরগ জানলা 'দয়ে মূখ বের করে বলল: 
'কিক্‌ কক্‌ কক্‌! বাদ দেবে কেন?” 
আর অমান শেয়াল ওকে খ্যাঁক করে ধরে নিয়ে চলল নিজের গর্তে । মোরগ 
চীৎকার করে কান্না জূড়ল: 

'শেয়ালে নিল ধরে 

গহন বন পা-রে, 

খর নদীর ধা-রে, 

খাড়া পাহাড় ঘরে... 

ও শালিক, ও বেড়াল রে, 

আয় না বাঁচা মোরে!" 


মোরগের কান্না কানে পেশছতেই শাক আর বেড়াল শেয়ালের পিছনে 
ছুটল বেড়াল মাটিতে ছোটে, শালিক বাতাসে ওড়ে ... শৈয়ালকে ধরে বেড়াল 
আঁচিড়ায়, শালিক ঠোকরায়, কেড়ে নিল মোরগকে। 
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দিন যায়, ফের আবার শালিক বেড়াল গভশর বনে কাঠ কাটতে যাবার জন্যে 
তৈরী হল। যাবার আগে মোরগকে ওরা অনেক সাবধান করে দিল: 
'শেয়ালের কথা শুনিস না, মুখ বের কারস না। আজ আমরা আরও দুরে 


যাব। চেচালে শুনতেও পাব না।' 
এই বলে শ্যালক আর বেড়াল বনে কাঠ কাটতে চলে গেল অনেক দুরে। 


এঁদকে শেয়ালও এসে জানলার নীচে বসে বসে গান ধরল: 


“হলদে ঝট, হলদে ঝি, 
তেল-চক্‌-চক্‌ তোমার গা, 
জানলা 'দয়ে মুখ বাড়াও, 
মটরশ£টি নিয়ে নাও।” 


মোরগ তব; চুপ করে বসে রইল। তাই শৈয়াল আর একটা গান ধরল: 


“ছেলেমেয়েরা এ পথ 'দয়ে দৌড়ে গিয়েছে, 
দৌড়ে যেতে গমগদুলো সব ছাড়িয়ে পড়েছে। 
মুরগীর দল খংটে খঃটে খেতে লেগেছে, 


তব চুপাঁট করে বসে রইল মোরগটি। শেয়াল তাই ফের গান ধরল: 


“লোকজনরা এ পথ দিয়ে চলে গিয়েছে, 


যেতে যেতে বাদামগলো ছাড়িয়ে পড়েছে। 
মৃরগীর দল খঠটে খঠুটে খেতে লেগেছে, 
মুরগীর দল মোরগদের বাদ "দিয়েছে... 
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মোরগ তখন জানলা 'দিয়ে মূখ বের করে বলল: 

'কিক্‌ কক্‌ কক্‌! বাদ দেবে কেন?? 
খাড়া পাহাড় ঘুরে নিজের গর্তে নিয়ে গেল ওকে ... 

মোরগ যত ডাকে যত চেণ্চায়, শালিক আর বেড়াল কত্ত কিছ শুনতে 
পায় না। যখন বাড়ী ফিরল তখন দেখে মোরগ নেই। 

শালিক আর বেড়াল তখন চলল শেয়ালের পায়ের দাগ ধরে ধরে। বেড়াল 
মাটিতে ছোটে, শালিক বাতাসে ওড়ে... শেষকালে তো শেয়ালের গর্তে পেনছল 
ওরা । বেড়াল বাজনা বাঁজয়ে গান আরস্ত করল: 


শেয়াল-বোন কি আছে ঘরে 
গুটি স্টি কোটর জড়ে?? 


গান শুনে শেয়াল ভাবল, “কে রে এত ভাল বাজনা বাজায়, এমন া্ট 
করে গায় ! দোখ তো!” 

গর্ত ছেড়ে বাইরে এল শেয়াল। অমানি শালিক আর বেড়াল শেয়ালকে ধরে 
একেবারে মারণ আর ঠোকন। শেয়ালও ভোঁ ভোঁ দৌড়। 

শালিক আর বেড়াল তখন মোরগকে চুপাঁড়র মধ্যে বাঁসয়ে বয়ে নিয়ে এল 
বাড়ীতে । 

তারপর থেকে তারা সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল, এখনো করছে। 


গোষ়ালে আর লেকে 


এক ছল বুড়ো আর এক বুড়ী। একাঁদন বুড়ো বুড়ীকে বলল: 

বিড়, কটা পিঠে করে দে। আমি ততক্ষণ ঘোড়া স্লেজে জ্‌তে ফোঁলি। মাছ 
ধরতে যাব।” 

অনেক মাছ ধরল বুড়ো। একেবারে মাছে ভরা স্লেজ। বাড়ী ফেরার পথে 
হঠাৎ দেখে এক শেয়াল: পঃটঠালর মতো গুটিয়ে রাস্তায় শুয়ে। 

স্লেজ থেকে নেমে বুড়ো গেল শেয়ালের কাছে, শেয়াল কিন্তু একটুও নড়ে 
না, মড়ার মত পড়ে রইল। 

“কপাল ভালো! বুড়ীর গরম কোটের কলার করা যাবে খাসা।” 

এই ভেবে বুড়ো শেয়ালটাকে স্লেজে চাপাল, নিজে চলল আগে আগে । 

শেয়াল দেখল এই সুযোগ । চুঁপচুি স্লেজ থেকে একাট একটি করে মাছ 
ছংড়ে ফেলতে লাগল। একটার পর একটা, ফেলে আর ফেলে। 


খ্৬ 


সব মাছ ফেলা হয়ে গেল। শেয়ালও সঃট্‌ করে নেমে গেল। 

বাড়ীতে পেশছেই বড়ো চৎকার করে বুড়ীকে ডাকল: 

“বৌ, তোর কোটের কলারের জন্যে চমতকার একটা জানস এনোছি!' 

বুড়ী তো স্লেজের কাছে গিয়ে দেখে_কিছদই নেই, মাছ না, কলার না, 
একেবারে ফাঁকা । বুড়ীর সে কা বান! 

“ওরে আহাম্মক, ওরে মুখপোড়া, আমাকে নিয়ে রগড়!? 

বুড়োর তখন খেয়াল হল শেয়ালটা তো তাহলে মরা ছিল না। ভার 
আফশোস হল, কিন্তু কী আর করে! যা হবার সে তো হয়ে গেছে। 

এাঁদকে শেয়াল তো তার রাস্তার সব কটা মাছ একসঙ্গে জড় করে ভোজে 
বসেছে। 

এমন সময় এক নেকড়ে .এসে হাঁজর। 

'এই যে দাদা, খেতে বসেছ দেখাঁছ, আঁতথ বরণ করো!” 

“আমি খাচ্ছি আমার, ভাগ নেই তোমার!” 

“দাও না একটা মাছ!” 

গনজে ধরে খাও গে?” 

“কিন্তু আমি যে মাছ ধরতে জান না!? 

'ফুঃ! আম পারলে, তুমিও নিশ্চয়ই পারবে। নদীতে চলে যাও দাদা, বরফের 
গর্তে লেজ ঢুকিয়ে বসে বলবে: “এই মাছ, চেপে ধর, একটানে উঠে পড়! এই 
মাছ, চেপে ধর, একটানে উঠে গড়!”? অমাঁন মাছও তোমার লেজ চেপে ধরবে। 
যত বসে থাকবে তত মাছ পাবে।' 


নেকড়ে চলল নদার পাড়ে। বরফের গর্তে লেজ ঢুকিয়ে জাঁকিয়ে বসে কেবাঁল 
বলতে থাকল; 


“এই মাছ, চেপে ধর, একটানে উঠে পড়! 
এই মাছ, চেপে ধর, একটানে উঠে পড়!” 


চা 


“আকাশে মিটাঘটে তারা তাকিয়ে, 
নেকড়ের লেজখানা দে না জাময়ে!, 


নেকড়ে শেয়ালকে [জিজ্ঞেস করল: 

“কী বিড়বিড় করছো, দাদা 2” 

তোমার জন্যেই করাছ, লেজে অনেক মাছ উঠবে ।” 
এই বলে শেয়াল আবার ধ্দয়ো ধরল: 


নেকড়ের লেজখানা দে না জমিয়ে!” 


সারা রাত অমান বসে রইল নেকড়ে। লেজও ওর বরফে জমে গেল। ভোর 
নাগাদ নেকড়ে ওঠবার চেস্টা করতে লাগল, 'কস্তু লেজ আর নড়ে না। ভাবল, 
“দ্যাখো, কত মাছই না ধরেছি _ টেনে তোলাই দায়!” 

এমন সময় একটি মেয়ে নদীতে এল জল নিতে । নেকড়ে দেখেই সে চীৎকার 
জন্ড়ল: 

“নেকড়ে, নেকড়ে! কে আছ, মারবে এস!” 

নেকড়ে এঁদক ঘোরে, ওঁদক ঘোরে, তার লেজ কিন্তু ওঠে না। মেয়েটি তখন 
বালাতি ফেলে রেখে বাঁকটা হাতে নিয়ে ঝাঁপগয়ে পড়ল। মার মার নেকড়েকে, 
গেল, অমান ভোঁ দৌড়। 

মনে মনে নেকড়ে ভাবে, “দেখাচ্ছি দাঁড়াও শেয়াল ভায়া, এর প্রাতফল 
পাবে!” 

শেয়াল এদিকে চুপিচুপি গিয়ে ঢুকোছিল এ মেয়োটর কু'ড়েঘরে। বারকোশে 
কিছ? ময়দা ঠাসা ছিল। পেট পূরে তা সব খেয়ে, মাথায় কিছুটা মেখে শেয়াল 
গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল রাস্তায়। পড়ে পড়ে কোঁথায়। 

নেকড়ে তাকে দেখে বলল: 


৩০ 


“শেয়াল ভায়া, বেশ মাছ ধরা 'শাঁখয়েছিলে যা হোক! এই দেখ আমার 

শেয়াল বলল: 

“আরে দাদা, তোমার লেজটা না হয় নাই রইল, মাথাট্য তো আছে। কিন্ত 
আমার যে মাথাটা একেবারে গঠাঁড়য়ে দিয়েছে। এই দ্যাখো, পিটিয়ে পিটিয়ে 
িল্‌ বার করে 1দয়েছে কেমন। হামাগদাঁড় পর্যন্ত দিতে পারাছি না।” 

নেকড়ে বলল: 

“তাই তো দেখাছ ভায়া, আহা বেচারী! আমার পিঠে চড়ো, কোথায় যাবে 
আম বয়ে নিয়ে যাই।' 

শেয়াল তো তাই নেকড়ের পিঠে চেপে বসল । নেকড়ে তাকে বয়ে নিয়ে যায়। 

নেকড়ের পিঠে চেপে চলেছে শেয়াল, আর গুনগযানিয়ে গাইছে: 


'তাগড়া শেয়াল জাঁকিয়ে বসে 
লেজ কাটাটার পিঠে! 


গুনগুন করে কা বলছ, ভায়া ?, নেকড়ে জিজ্ঞেস করল। 
শেয়াল বলল: 

ও কিছ; নয়। মন্তর পড়ছি। তোমার সব ব্যথা সেরে যাবে।? 
এই বলে শেয়াল আবার গান ধরল: 


'তাগড়া শেয়াল জাঁকয়ে বসে 
লেজ কাটাটার পিঠে!” 


্োয়ালে আর লাক্স 


শেয়াল আর সারসে খুব ভাব। 

একাঁদন শেয়াল ভাবল সারসকে নেমন্তন্ন করা যাক। 

বলল, “এসো সই, এসো আমার বাড়ীতে, নেমস্ত্ন রইল!” 

সারস তো নেমন্তন্ন খেতে গেল। শেয়াল করল কি, সূজির পায়েস রান্না 
করে রেকাবে ঢেলে যত্ন করে আঁতাঁথকে খেতে দিল: 

“খেয়ে নাও সই, বন্ধ; আমার, নিজে হাতে রান্না করেছি।? 

সারস লম্বা ছ:চলো ঠোঁট দিয়ে কেবাঁল ঠোকর মারে, কিছুই আর গলায় 
ওঠে না। 


ইতিমধ্যে চেটেপুটে সব পায়েস নিজেই শেষ করে দিল শেয়াল। 

খেয়ে দেয়ে বলল: 

পঁকছদ মনে করো না সই, পাতে দেবার মতো আর ছু নেই” 

সারস জবাব দিল: 

“ঠিক আছে। ঢের খেয়োছি। অনেক ধন্যবাদ। এবার তুমি এসো আমার বাড়ী, 
একসঙ্গে খাওয়া যাবে।” 

পরান শেয়াল গেল সারসের বাড়ী । সারস চমৎকার ঝোল রান্না করোছিল। 
লম্বা সরূমূখ একটা কলাঁসতে করে তা খেতে দিল শেয়ালকে : 

খাও সই, খেয়ে নাও! এই সব, আর কিন্তু কিছ? নেই।” 

কলাঁসর মধ্যে শেয়াল মুখ ঢোকাতে চেস্টা করল। এঁদিক থেকে এগোয়, 
ওদিক থেকে এগোয়, একবার চাটে, একবার শোঁকে, কিত্তু এক ঢোকও খেতে পারল 
না: কলাঁসর মধ্যে মাথা আর ঢোকে না। 

ঠোঁট ঢুকিয়ে সারস কিন্তু সব খেয়ে শৈষ করে 'দিল। 

বলল, “কছন মনে করো না সই, পাতে দেবার মতো আর কিছু নেই।” 

শেয়াল দুঃখে মরে। ভেবোছল সাতাঁদনের খাওয়া খেয়ে নেবে, তার বদলে 
ঘরে ফিরল থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। যেমন কর্ম তেমন ফল! 

সেই থেকে শেয়াল সারসের বন্বযত্ব ঘুচে গেল। 


কেঠো পা ভান্নুক 


এক ছিল বুড়ো আর ছিল এক ব্ড়ী। 

বুড়োবুড়ী গছ শালগম লাগয়োছিল। ভালুক এসে তা চুর করে খেত। 
বুড়ো ক্ষেত দেখতে গিয়ে দেখে, কে যেন শালগম উপড়ে চারাদিকে ছড়িয়ে 
রেখেছে। 

বুড়ো বাড়ী এসে বুড়ীকে সব বলল। বুড়ী বলল: 

পঁকস্তুকে একাজ করলে? মানুষ হলে শালগমগুলো উপড়ে নিয়ে পালাত। 
যত নষ্টের গোড়া এ ভালুকটারই কাজ । যা বুড়ো, চোরের ওপর নজর 
রাখস।” 

বুড়ো একটা কুড়ুল নিয়ে চলল, সারা রাত পাহারা দেবে। বেড়ার পাশে 
চুপাঁট করে পড়ে রইল বুড়ো । হঠাৎ দেখে, একটা ভালুক এসে শালগমগুলো 
উপড়াতে লাগল। তারপর বোঝা করে শালগম নিনয়ে বেড়া টপকাতে 


৩২ 


অমান বুড়ো লাঁফয়ে উঠে কুড়ূল ছ'ড়ে ভালুকের একটা ঠ্যাং কেটে নিয়ে 
ল্যাকিয়ে পড়ল। 

ভালুকটা ডাক ছেড়ে তিন পায়ে খাড়য়ে খাঁড়য়ে বনের দিকে চলে 
গেল। 

কাটা ঠ্যাংটা নিয়ে বুড়ো চলে এল বাড়ীতে । বলল: 

“এই নে বৌ, রান্না করিস।” 

বুড়ী সেটার ছাল ছাড়িয়ে সিদ্ধ বাঁসয়ে দিল। তারপর ছাল থেকে 
লোম ছাড়িয়ে নিয়ে ছালটা পেতে বসে, লোম পাঁকয়ে পশম বানাতে 
লাগল। 

বুড়ী পশম বোনে আর ভালকটা এঁদকে একটা কাঠের পা তৈরী করে 
বুড়োবড়ীর ওপর শোধ তুলবে বলে বৌরয়ে পড়ল। 

ভালুক হাঁটে, কাঠের পা খট্খটায়, িজের মনে গজগঞ্জায় : 


আমি কেঠো পা ভালনক। 
চারাদকে সবে ঘ্দীময়ে, 
আমি চাল শুধু খণাড়য়ে। 
বুড়ী হোথা এ জাগছে, 
আমার গায়ের ছাল পেতে বসে 
লোম দিয়ে সৃতো কাটছে! 
স্পর্ধা দেখছ বুড়ীটার! 
আমারি পায়ের মাংস রাঁধছে, 
বসে বসে খাবে ব্দড়ো তার!' 


বুড়ী শুনতে পেয়ে বলে: 

“বুড়ো, ও বুড়ো, দোরটা দিয়ে দে। ভালুক আসছে... 

ভাল.কটা কিন্তু ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে গেছে । দরজা খুলে গর্র্‌ গর্র্‌ 
করে বলল: 
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আমি কেঠো পা ভালুক। 
চারাদকে সবে ঘুমিয়ে, 
আমি চাল শব: খাাড়িয়ে। 
বুড়ী হোথা এ জাগছে, 

আমার গায়ের ছাল পেতে বসে 
লোম 'দিয়ে সুতো কাটছে! 
স্পর্ধা দেখছ বৃড়াটার! 
আমার পায়ের মাংস রাঁধছে, 
বসে বসে খাবে বুড়ো তার!” 


বুড়োবুড়ী তো ভয়ে মরে। বুড়ো মাচার ওপরে গামলার তলায় গিয়ে 
লাঁকয়ে রইল। বুড়া চুল্লির ওপর। 
ভাল্‌কটা ঘরে ঢুকে এখান খোঁজে সেখান খোঁজে। খুজতে খইজতে পা 


ফসকে একেবারে তলকুঠরিতে। 
তখন পাড়াপড়শশী সব দৌঁড়ে এসে মেরে ফেলল ভালদুকটাকে। 


এক চাষী একাঁদন বনে গেল শালগম বুনতে। চাষা লাঙল চালাচ্ছে, এমন 
সময় এক ভালুক এসে হাঁজর। 

চাষী, আম তোর হাড় গণাঁড়য়ে দিই ।' 

“না ভালুুকদাদা, হাড় গঠ$াড়য়ে দিও না। তার চেয়ে বরং এসো আমরা দুজনে 
মিলে শালগম বাঁনি। আম কেবল গোড়াটা নেব, তোমায় ডগাটা দেব।” 

ভালুক বলল, “তা বেশ, কিন্তু বাপু যাঁদ ঠকাও, তাহলে আমার চোখে পড়লে 
আর নিস্তার পাবে না।” 

এই বলে ভালুক চলে গেল ঘন বনের মধ্যে। 

এদিকে শালগমগলো বড় হল। শরংকাল, চাষী চলল শালগম তুলতে । 
ভালুকটাও অমাঁন ঘন বন থেকে বোরয়ে এল । বলল: 
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'শালগম ভাগ করো চাষী, আমার পাওনা দাও।” 

চাষী ভালদককে কেবল পাতাগুলো দিল। আর নিজে শালগমগদলো গাড়ী 
বোঝাই করে নিয়ে সহরে গেল বেচতে। 

পথে ভালহুকের সঙ্গে দেখা । 

“কোথায় যাচ্ছ চাষী?” 

এই সহরে যাচ্ছি ভাই, গোড়াগ্‌লো বেচতে ।” 

“দোঁখ, তোমার গোড়াগুলো খেতে কেমন ?? 

চাষী একটা শালগম দিল । ভালুক শালগমটা মুখে দিয়েই গর্জন করে উঠল: 

যা, তুমি দেখাঁছি আমায় ঠাঁকয়েছ! গোড়াগুলো তোমার বেশী 'মাষ্ট। 
আমার বনে যাঁদ আর কোনোদিন জবালানি কাঠ নিতে আসো রক্ষে রাখব না, 
হাড় গঠড়য়ে দেব।? 

পরের বছর চাষী আবার ঠিক সেই জায়গাতেই চাষ করল। এবার শ্যলগম 
নয়, রাই। রাই কাটার সময় হয়েছে। চাষী মাঠে গিয়ে দেখে ভালুক ঠিক হাজির। 

বলল, 'এবার বাপ? আর আমায় ঠকাতে পারছ না! ভাগ দাও আমার!” 

চাষী বলল: 

“যো হনকুম। তুমি, ভাল্‌কদাদা, তাহলে গোড়াগুলোই নাও, আমি নেব 
কেবল ডগাট্ুকু।' 

দ্জনে মিলে ফসল তুলল ওরা। গোড়াগুলো সব চাষা দিয়ে দিল 
ভালুককে। নিজে গাড়ী ভরে রাই' নিয়ে গেল বাড়ীতে। 

ভালুক গোড়াগুলো চিবোয় আর চিবোয়, ফিস্তু বাগে আর আনতে 
পারে না। 

চাষীর ওপর হাড়ে হাড়ে চটে গেল ভালদক। সেই থেকে ভালদক আর 
চাষীর বনে না। 


এক ছিল বুড়ো আর বুড়ী। তাদের একটা ষাঁড়, একটা ভেড়া, একটা হাঁস, 
একটা মোরগ আর একটা শুয়োর। 

বুড়ো একাঁদন বুড়ীকে বলল: 

“মোরগ পুষে কী আর লাভ হবে, বৌ ? তার চেয়ে একটা পরবের দিন দেখে 
দিই জবাই করে!” 

বুড়ী বলল, “ভাল কথা, তাই করা যাক।” 

মোরগ কিন্তু শুনতে পেয়োছল। তাই রাত হতেই মোরগ পালিয়ে গেল 
বনে। পরদিন সকালে বুড়ো আঁতিপাঁতি করে সব খুজল। মোরগের 
চিহও নেই। 

সন্ধ্যাবেলা বুড়ো বুড়ীকে আবার বলল: 

“দেখ বৌ, মোরগ তো পেলহম না; শুয়োরটাই মার!” 
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বুড়ী বলল, “তা শুয়োরটাই মার।” 

শুয়োর শুনতে পেয়েছিল। রাত হতেই পালিয়ে গেল বনে। 

বড়ো আঁতিপাঁত করে সব খুজল। শুয়োরের চিহও নেই। 

বলল, 'ভেড়াটাকেই কাটতে হবে দেখাঁছ!, 

“তাই কাট।” 

ভেড়া সব শুনে হাঁসকে বলল: 

পল্‌ আমরা দুজনেই বনে পালাই। নয়ত তোকেও কাটবে, আমাকেও 
কাটবে।' 

ভেড়া আর হাঁস দুজনেই চলে গেল বনে। 

বুড়ো উঠোনে এসে দেখে ভেড়াও নেই হাঁসও নেই। বুড়ো আঁতিপাঁত 
করে সব খংজল। কোথাও পেল না। 

“কী অদ্ভুত, সব ক'টা জন্তু পালিয়েছে, যাঁড়টা কেবল বাকি। শেষ অবাঁধ 
ওটাকেই কাটতে হবে!” 

“কী আর করা, তাই কাট।” 

শুনে যাঁড়ও পাঁলয়ে গেল বনে। 

গ্রী্মকালে বনে থাকা তো বেশ স্মাবধা। পলাতকরা বেশ আরামেই রইল। 
কিন্তু গ্রী্ম শেষ হয়ে শীত এল ৷ 

ষাঁড় গিয়ে ভেড়াকে বলল: 

“কী বল ভায়া, শীতকাল তো এসে পড়ল। কাঠের একটা বাড়ী 
বানাতে হয়। 

ভেড়া জবাব 'দিল: 

“আমার গায়েই তো পশমের কোর্তা আছে। শীতে আমার কিছুই হবে না।' 

শুয়োরের কাছে গেল যাঁড়। 

গল শুয়োর, একটা কাঠের বাড়ী বাঁনয়ে ফোল !? 

শুয়োর বলল, “আরে ধ্যৎ, পড়ক না শীত কত পড়তে পারে _ আম 
পরোয়া কাঁর না। মাটি খুড়ে তলায় ঢুকব; ব্যস্‌, বাড়ী ছাড়াই বেশ চলে যাবে ।” 

হাঁসের কাছে গেল যাঁড়। 


৩৮ 


হাঁস, ও হাঁস, চল একটা কাঠের বাড়ী বানাই!” 

“বাড়ীতে আমার কাজ নেই। এক ডানা পেতে শোবো, আরেক ডানায় গা 
ঢাকব। হাজার বরফেও ঠাণ্ডা লাগবে না” 

ষাঁড় গেল মোরগের কাছে। 

“আয় একটা কাঠের বাড়ী বানাই !' 

বাড়ীতে কী হবে, ফার গাছের তলায় বসেই শীতটা বেশ কেটে যাবে।” 

ষাঁড় দেখল, গাঁতিক খারাপ, নিজের পথ তার নিজেকেই দেখতে হয়। 

“তোদের ইচ্ছে না থাকে তো বেশ, আম নিজেই ঘর তুলব।' 

ষাঁড় একাই কাঠ দিয়ে বাড়ী বানাল। চুল্লা জেলে আগুন পোহায়, 
আরাম করে। 

সে বছর ভয়ানক শীত পড়ল। শীতে শরীর জমে যায়। ভেড়া খুট্খটং 
করে ঘোরে, 'কস্তু শরীর আর কিছদতেই গরম হয় না। শেষ পর্যন্ত গেল 
বাঁড়ের কাছে। 

ব্যা!.. ব্যা!.. দরজা খোল, ঘরে ঢুকি!” 

“না হে বাপ, সেটি হচ্ছে না, যখন তোকে সাহায্য করতে বলোছিলদম তখন 
বলোঁছালি, গায়ে পশমের কোর্তা আছে, শীতকে পরোয়া কারস না।” 

গুকতে দে বলাছি! নয়ত ঢ মেরে দরজা ভেঙ্গে ফেলব, তাহলে তুইও ঠাণ্ডায় 
জমে যাঁব।? 

বলল, 'বেশ, ভেতরেই আয়।" 

ভেড়াটা ঘরে ঢুকে চূল্লশর সামনে একটা বোণিতে শুয়ে পড়ল। 

একটু পরেই দৌড়তে দৌড়তে শূয়োর এসে হাজির। 

“ঘোঁত! ঘোঁত! ও ষাঁড়, ঘরে গিয়ে একটু গরম হয়ে নিই।” 

“না হে বাপদ, সোঁট হচ্ছে না, যখন তোকে ঘর তুলতে ডেকোঁছলুম তখন 
বলেছিলি, যতই শীত পড়দক না, মাঁট খংড়ে তলায় ঢুকাবি।” 

টিকতে দে বলাছি! নয়ত কোণগদলো সব খুড়ে খুড়ে বাড়ীটি তোর 
ধৃঁলসাৎ করে ছাড়ব।” 
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ষাঁড় ভাবে আর ভাবে; “বাড়নটা দেখাঁছ ধঁলসাৎ করে দেবে!” 

বলল, “তা ভেতরেই আয়।? 

শুয়োর দৌড়ে ঢুকে সোজা মাটির নীচের গুদামঘরে গিয়ে আরাম করে 
জাঁকিয়ে বসল। 

তারপর এল হাঁস। 

“প্যাক, প্যাঁক, প্যাক! ষাঁড়, ও যাঁড়, ঘরে ঢুকে একটু গরম হয়ে নিই!” 

“না হে বাপ, ঢুকতে দেব না! তোর দহ"দুটো ডানা । একটায় পেতে শো, 
একটায় গা ঢাকা দে। বাড়ী ছাড়াই তোর বেশ চলে যাবে।' 

ঢুকতে না দিলে কাঠের ফাঁকে ফাঁকে যে শেওলা আছে সব টেনে ফেলে 
দেব। ফুটো দিয়ে হাহ? করে তখন শীত ঢুকবে!” 

ষাঁড় ভেবে ভেবে শেষপর্যন্ত হাঁসকেও ঢুকতে দিল। হাঁসটা ঘরে ঢুকে গিয়ে 
বসল দাঁড়ে। 

একটু পরেই মোরগ এল ধেয়ে। 

“কোঁকর-কোঁ! ও যাঁড়, দরজা খোল, ঢুকতে দে!” 

“না খুলব না, যা না ফার গাছের তলায় তোর কোটরে।” 

ঢুকতে দে বলাছ! নয়ত চালের ওপর চেপে ঠুকরে ঠুকরে গর্ত করে দেব। 
হনহন করে শীত ঢুকবে তখন।' 

মোরগকেও ঢুকতে দিল যাঁড়। মোরগটা উড়ে গিয়ে বসল একটা 
কাঁড়িকাঠের ওপর । 

রইল ওরা একসঙ্গেই। পাঁচাটিতে মিলে দিন কাটায়। নেকড়ে আর ভাল.কের 
কানে গেল সে কথা । বলে: 

“চল, আমরা গিয়ে সব কটাকে খেয়ে ফোঁল, তারপর আমরাই থাকব এ 
ঘরটায়।? 

এই বলে রওনা হল। নেকড়ে ভালমককে বলল: 

“তোর গায়ে জোর অনেক, তুই আগে ঢোক।? 

“না রে, আমি বড়ো চিলেঢালা, তুই চটপটে, বরণ তুইই আগে ঢোক ।” 


৪০ 


নেকড়েই ঢুকল বাড়ীর মধ্যে। ঢোকা মান্রই যাঁড়টা দুই শিঙের মধ্যে তাকে 
আটকে দেওয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরল! ভেড়াটা দৌড়ে এসে ঢু' মারে _ দমাস্‌, 
দমাস্‌! আর মাটির নীচের গুদামঘর থেকে শয়োরটা হাঁকে: 


ছনীরতে কুড়ূলে শান পড়ে, 
জ্যান্ত খাব নেকড়েরে!? 
হাঁদ এসে চিমাট লাগায় নেকড়ের গায়ে, আর মোরগটা দাঁড়ে নেচে নেচে 
চ্যাচায় : 

“সে আবার কা, রাখ ইয়াক” 

এইখানে দে আমায়, 

ছাঁড়ও হেথা, দাঁড়ও হেথা ... 

ঝুলিয়ে কার জবাই! 


হাঁকডাক শৃনে ভাল্‌ক একেবারে চম্পট । নেকড়ে এদিকে ফোঁসে, ওাঁদকে 
ফোঁসে, কোনো রকমে শিং ফসকে পালিয়ে বাঁচে। ভালককে গিয়ে বলে: 
'বাধ্বাঃ, যা বিপদে পড়োছিলাম! খুব জোর বেচে গোঁছ! পিটিয়ে প্রায় 
মেরেই ফেলোছল... কালো কোট পরা একটা লোক আমায় সন্ত সাঁড়াশি দিয়ে 
ঠেসে ধরে দেওয়ালের সঙ্গে। তারপর ছাই রণ্ডের কোট পরা বে*টে একটা লোক 
এসে কুড়ুলের ভোঁতা দক দিয়ে কী পিটুন ?পটলে। তারপর এল সাদা কোট 
পরা আরো বেটে একটা লোক। এসেই সাঁড়াঁশ দিয়ে চিমটি কাটতে লেগে 
গেল। আর দলের সবচেয়ে ক্ষুদেটা টক্‌টকে লাল জামা পরে কাঁড়কাঠের ওপর 
চ্যাচাতে লাগল: 
“দে আবার ক, রাখ ইয়ার্কি, 
এইখানে দে আমায়, 
ছাাঁরও হেথা, দড়িও হেথা... 
ঝুলিয়ে কার জবাই!” 
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আর তলকুঠাঁর থেকে কে যেন হাঁক দিলে: 


“ছদাঁরতে কুড়লে শান পড়ে, 
জ্যান্ত খাব নেকড়েরে !”" 


তারপর থেকে নেকড়ে আর ভালুক কাঠের বাড়ীর ধিসীমানায় যায়নি । 
আনন্দে দিন কাটায়। 


এক যে ছিল বুড়ী। তার দুই ছেলে। বড় ছেলে মারা গিয়োছল। ছোট 
ছেলেও চলে গেল দূর দেশে। তারপর তিন 'দনও হয়ান এক সোনক এসে 
হাঁজর হল বুড়ীর কাছে। বলল: 

“আজ রাতটার মত থাকতে দেবে, ঠাকুমা ?, 

“এসো বাছা, এসো। তা কোথা থেকে আসা হচ্ছে?” 

“আমি হলুম নিখোঁজ। আসাছ ঠাকুমা, সেই পরলোক থেকে ।' 

“দ্যাখো দিকি চাঁদ আমার, কী আর বাল, আমার ছেলেটিও মারা গেছে। 
দেখা হয়নি তার সঙ্গে 2? 

“দেখিনি আবার? আমি আর ও তো একই ঘরে ছিলুম।” 

“বলো কী 
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'ছেলে তোমার পরলোকে সারস চরায়, ঠাকুমা” 

“আহা রে, বেচারা! খুবই কন্টের কাজ বোধ হয়!” 

“কষ্ট আবার নয়, পারসগুলো যে কেবল কাঁটা ঝোপেই ঘুরে বেড়ায়, 
ঠাকুমা।? 

'জামাকাপড়ের টানাটান নেই তো? 

'টানাটান নেই আবার! একেবারে ছন্নছাড়া অবস্থা। 

“শোনো বাছা, আমার কাছে চাল্পশ হাত কাপড় আর দশাট রূবল্‌ আছে, 
তুমি নিয়ে যাও, ছেলেকে দিও ।” 

“তা দেব, ঠাকুমা।? 

দিন যায়, বূড়ীর ছোট ছেলে ফিরে এল। 

কেমন আছো মা? 

'তুই যখন বিদেশে ছিলি, তখন পরলোক থেকে নিখোঁজ এসৌছিল আমার 
কাছে। তোর দাদার কথা কত বলল। একই ঘরে ছিল ওরা। ওর হাত দিয়ে 
আম এক থান কাপড় আর দশটি রূবল পাঠিয়েছি।? 

ছেলে বলে, 'এই যখন ব্যাপার, তখন আম চললুম! সারা পাঁথবী 
ঘ্মরে তোমার চেয়েও বোকা যাঁদ কোনাঁদন পাই, তবেই ফিরব। নয়ত আর 
ফিরব না।' 

এই বলে পথে নামল ছেলে। 

এল সে জাঁমদারদের গাঁয়ে, থামল জাঁমদার বাড়ীর সামনে। উঠোনে একটা 
শুয়োর তার কাচ্চাবাচ্চা 1নয়ে চরছে। তাই দেখে চাষী হাঁটু গেড়ে শয়োরের 
সামনে কুর্নিশ করতে লাগ্রল। জামদার-গিন্নী ব্যাপারটা জানলা 1দয়ে দেখতে 
পেয়ে দাসীকে ডেকে বলল: 

'ষা তো, জিজ্ঞেস করে আয়, চাষী কেন কুর্নিশ করছে। 

দাসী গিয়ে জিজ্ঞেস করল: 

“ও চাষী, তুমি হাটু গেড়ে বসেছ কেন? আর শ:য়োরকে কেন 


করি করছ 2, 
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“মানব-শ্িল্নীকে গিয়ে বল মা, তোমাদের এই শুয়োরটি হলেন আমার 
শালী, কাল আমার ছেলের বিয়ে, নেমস্তল্ন করতে এসোছ। শয়োরাঁট হবেন 
বরকরুর্শ, বাচ্চাগুলো বরযাত্রী, শিল্নীমা যেন অনমতি দেন।' 

জামদার-শিল্লী শুনে বলল: 
বিয়েতে! ভালই হবে, সবাই হাসাহাসি করবে। এক কাজ কর্‌, শুয়োরটাকে 
আমার লোম-দেওয়া কোটটা পাঁরয়ে দে। আর দুটো ঘোড়া যূততে বলে দে 
গাড়ীতে । জাঁকয়ে বিয়ের আসরে যেতে হবে তো।” 

দুটো ঘোড়াকে লাগাম পাঁরিয়ে গাড়ীতে যোতা হল। কাচ্চাবাচ্চা সমেত 
শুয়োর নিয়ে গাড়ীতে বয়ে দেওয়া হল চাষীকে। অমান চাষীও উঠে বসে 
ঘরমুখো গাড়ী হাঁকাল। 

জাঁমদারমশাই শিকারে গিয়োছল, বাড়ী রে দেখে গিল্নী একেবারে হেসে 
আটখানা। 

“ওগো, শোনো শোনো, সে এক মঞ্জার ব্যাপার, তুম দেখতে পেলে না। এক 
চাষী এসে আমাদের শুয়োরটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কুর্নিশ করছিল। বলে 
কিনা তোমাদের শুুয়োরটি আমার শালী, তাই আম এসোছি ওকে ছেলের 
[বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে । শুয়োর নাকি হবে বরকন্রর্শ আর বাচ্চারা হবে 
বরযাত্রী!” 

জ'মদার বলল, “হ্যাঁ, বুঝোঁছ! শয়োরটা ?দয়ে দিয়েছো তো ?? 

হ্যা গো, যেতে দিলাম শয়োপটাকে, আমার লোম-দেওয়া কোটটা পায়ে 
গাড়ীতে দুটো ঘোড়া যুতে পাঠিয়োছি।” 

“তা কোথায় থাকে চাষাঁটা 2, 

'তা তো জান না!” 

“দেখা যাচ্ছে তুমিই আস্ত বোকা, চাষাঁটা নয়" 

বৌ বোকা বনেছে দেখে জামদারবাব ভীষণ রেগে গেল। তক্ষতর্ণ বাড়ী 
থেকে বোরয়ে এক লাফে ঘোড়ায় চেপে চাষীর পিছনে ধাওয়া করল। চাষাঁর 
কানে এল, পিছন পিছন কে যেন আসছে। অমাঁন গাড়াটা ঘ্ারয়ে ঘন বনের 
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মধ্যে নিয়ে গিয়ে রেখে এল। তারপর টুঁপটা খুলে মাটিতে পেতে নিজে বসে 
রইল তার পাশে। 

“ওহে দাঁডিওয়ালা, এক চাষীকে এ পথে যেতে দেখেছো ? সঙ্গে তার জোড়া 
জমিদারমশাই চীৎকার করে জিজ্ঞেস করল চাষীকে। 

“দেখান আবার, সে তো অনেকক্ষণ পোঁরিয়ে গেছে।? 

“কোন দিকে গেছে বলতে পারো? ধরতে চাই একবার লোকটাকে ।” 

ধিরা কঠিন। নানা মোড়, নানা বাঁক। পথ হাঁরয়ে ফেলবে গো! এঁদককার 
পথঘাট বোধ হয় তেমন চেনা নেই না?” 

“দেখো হে ভায়া, তুমিই না হয় জামার হয়ে চাষাটাকে ধরে এনে দাও।” 

“না বাপ, তা হয় না। আমার ট্রুপর নীচে একটা বাজপাখি আছে যে!” 

“আম না হয় বাজপাখিটা দেখব ।” 

“না গো, ছেড়ে দিয়ে বসবে, দামী পাঁখ। মানব আমায় খেয়ে ফেলবে 

“দাম কত পাঁখটার 2 

“ভা শ' তিনেক রবল্‌ হবে।” 

“বেশ, উড়ে গেলে দাম 'দিয়ে দেব।? 

“না বাব, এখন তো বলছো, পরে কী হবে কে জানে। 

পবশ্বেস হচ্ছে না; বেশ, এই নাও তিন শ' রুবল্‌, এবার তো আর 
ভয় নেই? 

টাকাট নিয়ে বাবুর ঘোড়ায় চেপে বনের ভিতর ঢুকে গেল চাষী আর 
জমিদার বসে বসে চাষীর শনন্য ট্পটা পাহারা দিতে লাগল। জামদার বসে 
আছে তো আছেই। অনেকক্ষণ কেটে গেল, সূর্য প্রায় অস্ত যায়, কিন্তু চাষীর 
আর দেখা নেই। 

'দোখ তো একবার টুঁপটা তুলে, সাঁতাই পাঁখ আছে কনা। যাঁদ 
থাকে, তবে লোকটা ফিরে আসবে, আর যাঁদ নাই থাকে তো অপেক্ষা 
করা বৃথা!” 
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এই ভেবে জামদারমশাই টপ তুলে দেখে ভোঁ ভাঁ। কোথায় বাজপাঁখ ? 
কিছু নেই। 

হতভাগা! তাহলে এই চাষাঁটাই নিশ্চয়ই আমার শিন্নীকেও বোকা 
বানিয়েছে! 

রেগে মেগে থুথ্দ করতে করতে জামদারমশাই পায়ে হে*টেই বাড়ীমদখো 
রওনা দিল। চাষী এঁদকে বহ্‌ আগেই নিজের বাড়ী পেশছে গিয়েছিল। মাকে 
ডেকে বলল: 

“শোনো মা, তোমার কাছেই ফিরে এলাম। দানিয়ায় তোমার চেয়েও বোকা 
আছে৷ দেখো, এমাঁন এমনি মুফতে পেয়ে গেলাম তিনটে ঘোড়া, একটা গাড়ী, 
তিন শ' রুবল্‌ আর ছানাপোনাশহদ্ধ একটা শুয়োর" 


দুই ভাই যাচ্ছে। একজন গরীব আর একজন ধনী । দুজনেরই একটা করে 
ঘোড়া । গরীব ভাইয়ের মাদী ঘোড়া আর ধনী ভাইয়ের মদ্দা। এক জায়গায় 
থামল রাত কাটাতে। 

রাত্রে গরীব ভাইয়ের ঘোড়া বাচ্চা দিল। বাচ্চাটা গাঁড়য়ে ধনী ভাইয়ের 
গাড়ীর নীচে চলে গেল। সকালে ধনী ভাই গরীব ভাইকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে বলে: 

“ওঠ, ওঠ, দেখ, আমার গাড়াঁটা কাল রাত্তরে বাচ্চা দিয়েছে।' 

গরীব ভাই উঠে বলে: 

গাড়ীর আবার বাচ্চা হবে কীঃ এ আমার ঘোড়াটার বাচ্চা।” 

“তাহলে তো বাচ্চাটা তোর ঘোড়ার পাশেই শুয়ে থাকত।' 
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ব্যস, লেগে গেল ঝগড়া । ব্যপারটা আদালত অবাঁধ গড়াল। ধনী ভাই 
ঘুষ "দিয়ে বিচারকদের হাত করে নিল। আর গরীব বেচারা কী করে--সাঁত্য 
কথাই তার একমাত্র সম্বল। 

শেষ পযন্তি কথাটা রাজার কানে গেল। 

রাজা দুই ভাইকে ডেকে পাঠালেন আর চারটে ধাঁধা দিলেন। 

শাৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শাক্তশালী আর দ্রুতগামী কণী, সবচেয়ে মোটা 
ক, সবচেয়ে নরম কী, আর সবচেয়ে মধুর কী ?+ 

তিনদিন সময় দিলেন ভাবতে । 

রাজা বললেন, "চতুর্থ দিনে এসে উত্তর জানয়ে যেও ।” 

ধনী ভাই ভাবে ভাবে, তারপর সইয়ের কথা মনে পড়তে তার কাছে গেল 
উপদেশ নিতে । 

সই তাকে আদর করে ডেকে টেবিলে বসাল। এটা ওটা খেতে দিল, তারপর 
জিজ্ঞেস করল: 

“এত মন খারাপ কেন গো? 

'আর বলো কেন, রাজা চারটি ধাঁধা দিয়েছেন; তিনাদন মোটে সময়; 
চারাঁদনের দন উত্তর চাই।" 

'শৃনি কী ধাঁধা? 

প্রথমটা হল পাঁথবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আর দ্রুতগামী কী?” 

“এ আবার একটা ধাঁধা হল! আমার স্বামীর এক বাদামী ঘোড়া আছে, এর 
চেয়ে জোরে চলে এমন কিছ; সারা পাঁথবাঁতেই নেই। এক চাবুক লাগাও 
দেখবে দৌড়ে খরগোস পাকড়ে আনবে 1? 

“এইবার দ্বিতীয়টা, পাঁথবীতে সবচেয়ে মোটা কী?” 

দঃ'বছর বয়সের যে শুয়োরটাকে পালাছি সেইটা । শুয়োরটা এখনই এত 
মোটা, যে পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারে না। 

“এবার তবে তৃতীয়টা। পাঁথবাঁতে সবচেয়ে নরম কাী?, 

“এ তো জানা কথা, পালকের বিছানা! এর চেয়ে নরম কী আর শক 
ভাবতে পারো 2 
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“এবার তবে শেষটা । পাঁথবীতে সবচেয়ে মধুর কী?” 

“আমার নাতি ইভানুশূকা।” 

“ভগবান তোমার মঙ্গল করুন সই, খব বদ্ধ দিয়েছ, জীবনে ভুলব না।” 
সাত বছরের মেয়েটি তার জন্যে দাঁড়য়ে। সংসারে গরীব ভাইয়ের এ মেয়োট 
ছাড়া আর কেউ নেই। 

'কী হয়েছে বাবা, দ্দঃখন করছ কেন, কাঁদছ কেন?” 

“খন না করে কী কার মা, না কেদে কী কার? রাজা আমায় চারটে 
ধাঁধা ?দয়েছেন, সারাজীবনেও তার উত্তর দেবার সাধ্য আমার নেই।' 

“কী ধাঁধা বলো না? 

“তবে শোনো মা, পাঁথবীতে কোন 1জনিস সবচেয়ে শাক্তশালী আর 
দ্ুতগামী; সবচেয়ে মোটা কী? সবচেয়ে নরম কী? সবচেয়ে মধুর কী? 

“বাবা, তুমি রাজাকে গিয়ে বলো সবচেয়ে শাক্তশালী আর দ্রুতগামী হল 
বাতাস। সবচেয়ে মোটা হল মাঁট: যার বাড় আছে, যার প্রাণ আছে সবাঁকছুই 
আহার পায় মাটি থেকে। সবচেয়ে নরম হল হাত: লোকে যার ওপরেই শুয়ে 
থাক না কেন, সবসময় তার মাথার নীচে হাতাঁট রাখা চাই। আর ঘদুমের চেয়ে 
মধুর কিছু পাঁথবীতে নেই।' 

ধনী গরীব দ'ভাই এল রাজার কাছে। রাজা দুজনের উত্তরটাই শুনলেন । 
করেছো? না কৈউ বলেছে? 

গরীব ভাই উত্তর দিল: 

“মহারাজ, আমার একটি সাত বছরের মেয়ে আছে। সেই আমাকে বলেছে।" 

“তোমার মেয়ের যাঁদ এতই বদ্ধ, তবে এই রেশমের সুতোটা নিয়ে গিয়ে 
তাকে দাও। কাল সকালের মধ্যেই আমায় যেন একটা নক্সী তোয়ালে বুনে 


দেয়।” 
গরীব লোকাঁট সেই ছোট রেশমের সৃতোটা নিয়ে মনের দুঃখে বাড়ী 


ফিরে গেল। 
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বলে, শবপদ হয়েছে মা, রাজা হ্‌কুম করেছেন এই ছোট রেশমের সুতোটা 
"দিয়ে তোমায় একটা তোয়ালে বুনে দিতে হবে।” 

সাত-বছনরে বলে, "দ7ঃখ করো না, বাবা।” 

একটা ঝাঁটার কাঠি ভেঙ্গে নিয়ে বাবাকে দিয়ে বলে: 

'রাজাকে গিয়ে বলো যেন ছ্‌তোরামস্তী ডেকে এই কাঠিটা 'দিয়ে একটা 
তাঁতি তৈরা কাঁরিয়ে দেন। সেই তাঁতে আম রাজার তোয়ালে বনব।” 

গরীব ভাই রাজার কাছে গিয়ে সে কথা জানাল। রাজা তখন তাকে দেড়শটা 
ডিম দিয়ে বললেন: 
দিতে হবে।? 

আগের চেয়েও মন খারাপ করে বাড়ী ফিরে এল গরীব লোকাট? 

হায় হায়, মা, এক বিপদ যায় তো আর এক বিপদ আসে ।” 

সাত-বছদরে বলল, 'দঃখ করো না, বাবা। 

িমগলো সে দিনের খাবার, রাতের খাবার জন্যে রেখে রাখল। আর 
বাবাকে পাঠাল রাজার কাছে। 

'বাজাকে তিযে বলো মধীব, ছলে জন্মে ওক জী গজ 
চাই: একাদিনের মধ্যে মাঠ চষে, বাঁজ বুনে, ফসল কেটে, মাড়াই করে তৈরণ 
করা চাই। নয়ত ছানারা ঠোঁটও ঠেকাবে না।» 

রাজামশাই সব কথা শুনে বললেন: 

“তোমার মেয়ের যাঁদ এতই ব্যাদ্ধ, তবে তাকে বলো, কাল সকালে এখানে 
আসা চাই; আসবে কিন্তু পায়ে হে”টেও না, ঘোড়ায় চড়েও না, খাল গায়েও নয়, 
জামা পরেও নয়, কিছন দিতেও পারবে না, বিনা উপহারেও আসতে পারবে না? 

চাষাঁটি ভাবে, “ওরে বাবা! এ কাজ করার বদ্ধ আমার মেয়ের নেই। ব 
গেল এবার!” 

কিন্তু সাত-বছদুরে বলল: 

'মন খারাপ করো না বাবা, শিকারীর কাছে যাও, একটা জ্যান্ত খরগোস 
আর জ্যান্ত একটা কোয়েল এনে দাও ।” 
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গরীব লোকটি খরগোস আর কোয়েল নে নিয়ে এল। 

পরদিন ভোর বেলা সাত-বছুরে জামাকাপড় ছেড়ে মাছ ধরার জাল পরল । 
তারপর হাতে কোয়েলটা নিয়ে খরগোসের পিঠে চড়ে চলল রাজবাড়ীতে । 

রাজবাড়ীর ফটকের কাছে রাজার সঙ্গে দেখা। সাত-বছুরে রাজাকে কুর্নিশ 
করে বলল: 

“এই নাও রজা উপহার!' বলে পাখিটা বাঁড়য়ে ধরল। রাজা হাত 
বাড়াতেই-_ফুড়্‌ৎ করে উড়ে পালাল পাঁখটা। 

খাসা! আম যা বলেছিলাম ঠিক তাই করেছ। এবার বলো তো, বাপ 
তোমার খুবই গরীব, ক করে তোমাদের দিন চলে ।” 

“বাবা আমার জাল ফেলে না জলে, শুকনো ডাঙায় মাছ ধরে, সেই মাছ 
আমি কোঁচড়ে করে এনে ঝোল বানাই ।” 

দ্র বোকা মেয়ে! শকৃনো ডাঙায় কি মাছ থাকে? মাছ থাকে জলে!” 

“আর তুঁমই বা কেমন ব্যাদ্ধমান, গাড়ীর কখনো বাচ্চা হয়? বাচ্চা হয় 
ঘোড়ার ।” 

রাজা আজ্ঞা দিলেন ঘোড়ার বাচ্চাটা গরীব ভাইকেই ফিরিয়ে দেওয়া হোক। 


ছনটিতে বাড়ী যাচ্ছে এক বুড়ো সোনিক। হেটে হেটে পা টাটাচ্ছে; 'ক্ষিদেও 
পেয়েছে। এক গ্রামে পেশছেই সে প্রথম কু'ড়েটার দরজায় টোকা 'দিল। 

“দরজা খোলো গো, পথের লোক জিরিয়ে নেবে।” 

দরজা খুলল এক বুড়ী। বলল: 

“এসো, এসো সৈনিক।" 

“দা মুখে তোলার মতো কিছ আছে শি্ীমা 2 

বুড়ীর সবই ছিল 'কন্তু সৈনিককে খাওয়াতে মন উঠল না, ভান করলে যেন 
অনাথা অভাগা । 

“কী আর বাঁল ভালো মানুষের পো, আমি নিজেই আজ এখনো িছন 
মুখে তুঁলান। কিছুই নেই ঘরে ।? 

সোনিক বলে, “নেই যখন, নেই! কী আর করা ।” 
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হঠাৎ তার চোখে পড়ল বেণ্ির তলায় একটা হাতল ভাঙা কুড়ুল। 

বলল, 'আর িছন যখন নেই তখন এ কুড়ুলটা দিয়েই জাউ বানান যাক। 

বুড়ী হাঁ করে তাকিয়ে রইল। বলল: 

'কুড়ুল দিয়ে জাউ, সে আবার কেমন ?? 

“দেখোই না! একটা পান দাও তো।” 

পান নিয়ে এল বুড়ী। সৌনিকটি কুড়ুলটা বেশ করে ধুয়ে পান্রটায় রাখল। 
তারপর জল দিয়ে উনৃনে চাপিয়ে দিল। 

বঝুড়ীর চোখ একেবারে ছানাবড়া । 

একটা চামচে নিয়ে ঘট্‌্ঘট: করে নাড়তে লাগল সোনক। চেখে দেখল। 

বলল, 'এক্ষদাণ হয়ে ষাবে। ইস্‌ একটু নুন যাঁদ থাকত ।, 

“তা নন বাপ আমার আছে, বুড়ী বলল, 'এই নাও!” 

নুন দিয়ে আবার চেখে বলল: 

“ইস্‌, এর মধ্যে এক মুঠো ক্ষু্দ যাঁদ পড়ত, তাহলে আর দেখতে হত না।» 

বুড়া ভাঁড়ার থেকে ছোট একটা থলে ভার্ত করে ক্ষু্দ এনে দিল। 

'তা নাও, যেমনটি দরকার তেমান করেই রাঁধো!” 

সৈনিকাট রাঁধছে তো রাঁধছেই। খালি চামচে নাড়ছে আর থেকে থেকেই 
চাখছে। 

বুড়ী আর সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। 

“আহ্‌, দিব্যি হয়েছে জাউ। শহধ এই সঙ্গে একটু ঘি যাঁদ পড়ত না, তাহলে 
তোফা হত!” 

বুড়ী ঘিও জোগাড় করে আনল। 

তৈরি হল জাউ। 

“নাও খেতে শুরু করো, গিল্পীমা।? 

দুজনে মিলে খায়, প্রশংসা আর ধরে না। 

“দ্যাখো দিকি, ভাবতেই পারিনি যে কুড়ূল দিয়ে আবার এমন খাসা জাউ 
রাঁধা যায়, অবাক হয় ব্দাড়। 

সৈনিকট খেয়েই চলে আর 'মাটামাট হাসে। 


যমরাজড আর দৈলিক 


পণশচশ বছর কাজ করলে সোনিক, তারপর বেকার হয়ে পথে নামল। 

“যতাঁদন মেয়াদ ছিল কাজ করেছ, এবার যেখানে খুশী যাবে যাও।' 

বেধে ছে'দে রওনা দিলে সৈনিক, মনে মনে ভাবে: “পণীচশ বছর রাজার 
কাজ করলম, কিন্তু পরীচশটা শালগমও পুরস্কার মিলল না। শুকনো রুটির 
তিনাঁট টুকরো কেবল দিয়েছে পথে খাবার জন্যে। এখন কী কার? মাথাই বা 
গহঁজ কোথায়। যাই, দেশের বাড়ীতেই যাই। বাবামার সঙ্গে দেখা হবে। যাঁদ 
বে'চে নাও থাকে তবু তো কবরের পাশে দ:*দণ্ড বসে জিরোতে পারব।” 
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এই ভেবে সৌনিক পথে নামল। চলেছে, চলেছে, চলেছে । শুকনো র্টাটির 
দুটো টুকরো খেয়ে ফেলল। রইল কেবল একটি বাকি, অথচ এখনও বহন্দুর 
রাস্তা। 

এমন সময় এক ভিখারীর সঙ্গে দেখা । ভিখারী বলল: 

“হড়ো অথর্বকে কিছ, দাও না সোনিক!? 

সোৌনকটি তার শেষ রুটির টুকরোটাও বের করে বুড়ো ভিখারীটিকে 1দয়ে 
দিল। ভাবল, “আম যা হোক্‌ করে চালিয়ে নেব, হাজার হোক সোনক, কিন্তু 
অথর্ব বুড়ো ভিখারী, কীই বা ওর উপায়।” 

পাইপটা আবার জবালিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পথে চলে সোনিক। 

যায়, যায়, দেখে পথের পাশেই একটা হৃদ। পারের কাছেই সব বুনো হাঁস 
সাঁতার কাটছে। সৌনিকটি পা টিপে এঁগয়ে গেল। তারপর সুযোগ বুঝে 
তিনটে হাঁস মারল। 

“যাক কিছ খাওয়ার যোগাড় হল!” 

রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে কিছদক্ষণের মধ্যেই সৌনিকাঁট এসে পেছল 
সহরে। একটা সরাইখানা খুজে বের করে, সরাইওয়ালাকে [তিনটে হাঁস 'দিয়ে 
বলল: 
এই নাও তিনটে হাঁস! একটা আমায় ভেজে দাও। তুমিও নিও একটা। 
আর এই তিন নম্বর হাঁসটার বদলে কিছ মদ দিও ।' 

সাজসরঞ্জাম সব নামিয়ে রেখে আরাম করে বসতে না বসতেই খাবার তৈরী । 

ভাজা হাঁসটা আর এক বোতল মদ নিয়ে সৌনকটি খেতে বসল। এক এক 
ঢোক মদ তারপর এক এক কামড় মাংস, মন্দ আর কী! 

সোনক খেতে লাগল ধাঁরে সংস্ছে। খেতে খেতে সরাইওয়ালাকে 'জিজ্রেস 
করল: 
“আচ্ছা, বলতে পার, রাস্তা পৌঁরয়ে এ নতুন বিরাট বাড়ধটা কার 2 

সরাইওয়ালা জবাব দিল: 

“সহরের সবচেয়ে ধনী সওদাগর ওটা নিজে থাকবার জন্যে বাঁনয়েছিল। 
ধিস্তু কিছুতেই আর ওখানে থাকা হয়ে উঠছে না।” 
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'তার মানে 2? 

ওটা ভূতুড়ে বাড়ী। শয়তানের আত্ডা__রারে লাফালাফি চে্চামোচ করে 
নরক গুলজার করে। সন্ধ্যের পর লোকে বাড়ীটার কাছে যেতেও ভয় পায়।” 

সওদাগরটির ঠিক-ঠিকানা জেনে নিলে সৈনিকটি। বলল: 

“দেখা করে দু'চারটে কথা বলতে চাই। হয়ত ভার িছন সাহায্যও লাগতে 
পাঁর।? 

খাবার পর সোনক একটু ঘুম দিয়ে নিল। তারপর অন্ধকার হয়ে আসছে 
দেখে বোঁরয়ে পড়ল সোনিক। খ:জে বার করল সওদাগরকে। সওদাগর বলল: 

“কী চাও সোৌনক, বলো। 

“আম এক যাত্রী । তোমার নতুন বাড়াটায় রাতটা কাটাতে দাও, ওটা তো 
খালিই পড়ে আছে। 

“বলছ কণী! নির্ঘাং মরণের পথ নেবার কী দরকার? বরং অন্য কোথাও 
থাকবার জায়গা দেখো । সহরে বাড়ী তো কম নয়। আমার নতুন বাড়ীটা যোঁদন 
থেকে করোছি সোঁদন থেকেই ওখানে শয়তানেরা ডেরা বেধেছে। কারো সাধ্যি 
নেই যে ওদের নড়ায়। 

“দেখা যাক, শয়তানগুলোকে তাড়াতে পাঁর কিনা। কে জানে, ভূতগুলো 
হয়তবা বুড়ো টাঁনকের হনকুম মানতেও পারে।' 

“তোমার মতো সাহসী লোকেরাও চেস্টা করেছে, কিন্তু কোনো ফল হয়ান। 
কোনো উপায় নেই। এক পর্যটক এসোঁছল গত বছর, তোমার মতো সেও 
বাড়াটা থেকে ভূত তাড়াতে চেয়োছিল। কিন্তু পরাঁদন সকালে পাওয়া গিয়োছল 
কেবল কয়েকটা হাড়। ভূতের হাতে মারা পড়োছিল লোকটা ।' 

'রূশী সৌনক আগৃনে পোড়ে না, জলে ডোবে না। পশীচশ বছর কাজ 
করেছি আম, লড়াই করেছি, যুদ্ধ করোছ, তব; বে'চে আছি। শয়তানগন্লোর 
হাত থেকেও বাঁচিব, হার মানব না)? 

“বেশ, যা ভালো বোঝো । ভয় না পেলে ষাও। যাঁদ সাত্যই শয়তানগুলোকে 
তাড়াতে পার, তবে পুরস্কার দিতে ভুলব না।” 
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সৈনিকটি বলল, “আমাকে কয়েকটা মোমবাতি, কিছু ভাজা বাদাম, আর 
বড়ো সড়ো একটা শালগম সেদ্ধ করে দাও ।” 

“এসো বাপদ তুমি দোকানে, যা দরকার সব দেখে শুনে নাও? 

সোনকাঁট দোকানে গেল। গোটা দশেক মোমবাতি, দেড় সের ভাজা বাদাম 
নিয়ে সওদাগরের রান্নাঘর থেকে সবচেয়ে বড়ো শালগমটা তুলে নিয়ে নতুন 
বাড়ীর দিকে চলে গেল। 

ঠিক মাঝ রাতে হঠাৎ প্রচণ্ড তান্ডব স্মরূ হল। দড়াম্‌ দড়াম করতে 
লাগল দরজা, ক্যাঁচকেশচয়ে উঠল কাঠের মেঝে, সুরু হল পাগলের মত 
চেচামেচি লাফালাফি। কানে একেবারে তালা লাগে । তোলপাড় লেগে গেল 
সারা বাড়াঁটায়। 

সোঁমিকটা কিন্তু শাস্তভাবে বসে বাদাম ভাঙে আর পাইপে টান দেয়। 

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। একটা বাচ্চা শয়তান মাথা ঢাকয়ে সৌনককে 
দেখেই চীৎকার করে উঠল: 

“একটা মানুষ যে রে! চলে আয় সব! জ্যান্ত খাওয়া ষাবে।' 

দমমদাম করে এসে জু্টল সবকটা শয়তান। দরজার কাছে ভিড় করে তারা 
উপক মেরে সৈনিককে দেখে আর এ ওকে ঠেলা মেরে চেশচয়ে বলে: 

গছ'ড়ে ছি'ড়ে খাব? 

সৌনিক বলে, “বড়াই থামা। জীবনে অমন ঢের দেখছি। পিটিয়ে ঠাণ্ড। 
করতে হয়েছে কম নয়। ভালোয় ভালোয় সরে পড়।” 

এই শদনে একটা শয়তান ঠেলেঠুলে এগিয়ে এসে বলল: 

হয়ে যাক্‌ শক্ত পরাঁক্ষা!” 

সৌনক বলল, ণঠক আছে। হাতে করে পাথর নিঙুড়ে রস কে বার করতে 
পাঁরস তোরা ? 

গোদা-শয়তান রাস্তা থেকে একটা পাথর আনবার হনকুম দিল। একটা শয়তান 
তক্ষাণ দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এল। সৈনিকের হাতে পাথরটা 'দিয়ে বলল, 'নাও, 
রস বার করো দোখ।” 

“আম পরে, আগে দেখি তোদের মধ্যে কেউ পারে কিনা” 
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গোদা-শয়তান পাথরটা বাগিয়ে ধরে এমন জোর চাপ দিল যে তক্ষযা্ণ ওটা 
গঠ্ড়িয়ে এক মুঠো বালি হয়ে গেল। 

'দেখোছিস তো!” সোনিক ঝোলার ভিতর থেকে বের করল শালগমটা। 

“দেখ, আমার পাথরটা তোর চেয়ে ঢের বড়, এই বলে সোনক শালগমটা 
চিপে চিপে রস ঝরাতে লাগল। 

“দেখাল তো!” 

হাঁ হয়ে গেল শয়তানরা। মুখে আর কথা নেই। পরে জিজ্ঞেস করল: 

“কী তুমি খাচ্ছো অনবরত ? 

“বাদাম! কিন্তু আমার বাদাম ভাবার সাধ্য তোদের নেই)” 

সোঁনক গোদা-শয়তানের হাতে দিল একটা বূলেট। 

“খেয়ে দেখ একবার নোনকের বাদাম।' 

শয়তানটা ওটা কপ্‌ করে মুখে পুরে দিল। চিবোতে চিবোতে বুলেটটা 
চ্যাপ্টা হয়ে গেল, কিন্তু ভাঙতে আর পারে না। এঁদকে সোনক কিন্তু একটা করে 
বাদাম মুখে দেয় আর খায়, মুখে দেয় আর খায়। 

ঠাণ্ডা হয়ে এল শয়তানেরা, শান্ত হয়ে এল, এপায়ে ভর 'দিয়ে ওপায়ে ভর 
দিয়ে উশক 'দয়ে দেখতে লাগল সোনিককে। 
দিয়ে দাব্যি গলে যেতে পারিস।' 

হ্যাঁ হ্যাঁ, একাজটা আমরা সবাই পাঁর!, চেচিয়ে উঠল শয়তানগুলো। 

'আচ্ছা, দেখি তো তোরা যতকটা আছিস সবাই কেমন গঠুড় মেরে আমার 
ঝোলার মধ্যে ঢুকে যেতে পাঁরস!? 

শয়তানগুূলো অমাঁন এ ওকে গঠতো দিয়ে, ধাক্কা মেরে ছুটল ঝোলার 
দিকে । একাঁমানটের মধ্যেই বাড়ী খালি। সবকটা ঝোলার মধ্যে। 

সোনক অমাঁন ঝোলার মূখ বন্ধ করে, আড়াআঁড় বেল্ট দিয়ে শক্ত করে 
বকলস আটকে দল। 
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'এবার একটু ঘদাময়ে নেওয়া যাক!” বলে শুয়ে পড়ল ফৌজা কায়দায় _ 
কোট দিয়েই বিছানা, কোট দিয়েই কম্বল । 

পরাদন সকালে সওদাগর তার চাকরকে পাঠিয়ে দিল। 

“যা দেখে আয়, সৈনিক বেচে আছে ক না? যাঁদ মরে গিয়ে থাকে তবে 
অন্তত হাড়গ্লো নিয়ে আসিস। 

চাকররা যখন এসে পেশছল, ততক্ষণে সৈনিক জেগে উঠে ঘরের মধ্যে 
পায়চারী করছে আর পাইপ টানছে। 

“নমস্কার, সোনিক! ভাবইনি তোমায় জলজ্যান্ত দেখব, বাক নিয়ে 
এসৌছিলাম, তোমার হাড় নিয়ে যাব বলে। 

সোনিকটি হাসল। 

'আমায় কবর দিতে এখনো দেরি আছে। তার চেয়ে বরং একটু হাত লাগাও 
তো কামারের কাছে এই ঝোলাটা নিয়ে যাব, কামারবাড়ী কত দূরে ?, 

ওরা বলল, 'না, দূর নয়!' 

তারপর ওরা সবাই মিলে ঝোলাটা নিয়ে চলল কামারবাড়ী। সেখানে গিয়ে 
সৈনিক কামারকে বলল: 

“তা কামার-ভাই, নেহাই'এ চাপিয়ে এই ঝোলাটাকে আচ্ছা করে পেটাও 
তো!” 

কামার আর তার সাগরেদ দঃজনে মিলে কামারে হাতুড়ি নিয়ে লেগে গেল 
গপিটতে। 

শয়তানগুলোর যা অবস্থা সে আর কী বলব। সমস্বরে চেশচাতে লাগল: 

“দয়া করো সৌনিক, ছেড়ে দাও!" 

কিম্তু কামাররা আর থামে না, সৌনকও কেবাঁল তাতায়: 

“জোরে, আরো জোরে! লোকের উপর উপদ্ুব করার মজা বুঝুক এবার!” 

শয়তানগনুলো চেণ্চায়, “আর করব না, জীবন থাকতে এ বাড়ীর ছায়া মাড়াব 
না। অন্যদেরও বলে দেব এ সহরে যেন না আসে। অনেক পুরস্কার দেব 
তোমাকে! কেবল প্রাণে মেরো না!” 
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এতক্ষণে কথা বোরয়েছে। রূশী সৈনিকের সঙ্গে লাগতে হলে বুঝে শ্দনে 
এগোঁব!, 

কামারদের থামতে বলল সোনক। তারপর ঝোলার মুখটা আলগ্না করে 
শয়তানগলোকে একটার পর একটা ছেড়ে দল, শুধু গোদা-শয়তানকে 
ছাড়ল না। 

“যতক্ষণ না পুরদকার আনাঁছস ততক্ষণ ওকে ছাড়ছি না। 

পাইপটা তখনও শৈষ হয়নি, সৌনক দেখে কি, একটা বাচ্চা শয়তান হন্হন্‌ 
করে ফিরে আসছে, হাতে একটা পরনো থাঁল। 

'এই নাও তোমার পুরস্কার!” 

সৈনিক হাতে নিয়ে দেখল নেহাত হালকা। খনলে দেখে ফাঁকা । সৌনক 
শয়তানটাকে ধমকে উঠল: 

“আমায় বুদ্ধ; বানাবার চেষ্টা? দাঁড়া, তোদের গোদাটাকে দুটো হাতুড়ি 
দিয়ে আচ্ছা করে শিক্ষা দেব!” 

এই না শুনে গোদাটা ঝোলার ভিতর থেকে চেশচয়ে বলল: 

“মেরো না সোনক, 'পাঁটও না, শোনো বাল, থাঁলটা সাধারণ নয়। ওটা 
ধাদয-থাঁল। পাঁথবীতে একটিই আছে। মনে মনে িছন ইচ্ছে করে থাঁল খুলে 
দেখবে, যা ইচ্ছে করেছিলে এসে গেছে। পাখী চাও, যা খুশী চাও, থাঁলটা 
দাীলয়ে কেবল তিনাট কথা বলবে: “থাঁলর ভিতর আয়!” -_ ব্যস, অমান যা 
চাইবে থালতে এসে হাজির হবে।' 

“বটে, বটে, তাহলে একবার পরাঁক্ষা করা যাক, সাত্য বলাছস কিনা।' আর 
মনে মনে ভাবল: “তিনটে মদের বোতল চাই।” মনে করতে না করতেই সোনক 
দেখল থাঁলটা ক্রমে ভারি হয়ে উঠছে। খুলে দেখে, সাঁত্যই তিন তিনটে মদের 
বোতল! সৌনক বোতল তিনটে কামারদের দিয়ে দল। 

“যাও ভাই তোমরা!” 

তারপর সোনক বাইরে গিয়ে দেখে, এক বাড়ীর ছাদে একটা চড়াই বসে 
আছে। সোনিক থাঁল দূলয়ে বলল: 
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“থাঁলর ভিতর আয়!” 

কথা শেষ হতে না হতেই চড়াইটা সোজা এসে ঢুকল থাঁলতে। 

সৈনিক কামারের বাড়ীতে ফিরে এসে বলল: 

পঠকই বলোছিস। আমাকে ঠকাসানি। বুড়ো সোনিকের খুব কাজে লাগবে 
থালটা।? 

এই বলে ঝোলা খুলে গোদা-শয়তানকে বের করে দিল। 

“পালা এবার, কিস্তু মনে রাখিস, ফের চোখে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না।? 

গোদা-শয়তান, বাচ্চা শয়তান সব এক নিমেষে পালয়ে গেল। সৌনক 
ঝোলা আর থাঁল নিয়ে কামারদের বিদায় জানিয়ে সওদাগরের বাড়ী চলে গেল। 
বলল: 

“এবার যাও, তোমার নতুন বাড়ীতে বাস করো। আর কেউ তোমায় বিরক্ত 
করবে না।' 

সওদাগর সৈনিকের 'দকে তাকায়, নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না। 

দাত্যিই দেখাছ রুশ সৌনক আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না। বলো 
তো শ্দাঁন কী করে তুমি শয়তানগদলোর হাত এঁড়য়ে ফিরে এলে? জলজ্যান্ত 
বেচে রইলে? 

যা যা ঘটেছিল সোনিক সব বলল। চাকররা সায় দিল। সওদাগর ভাবল: 
“দ্যচারাদিন বরণ দোঁখ। যাচাই করে নিই সাত্যই বাড়াটা শান্ত কিনা, 
শয়তানগদলো ফেরে কিনা!” 

সকালে সোঁদন সোনকটির সঙ্গে যারা গিয়োছল, তাদেরকে সওদাগর বলল 
সোনিকটির সঙ্গে যেতে । 

সারা বাত 'নার্ববাদেই কাটল। পরদিন সকালে নিরাপদে, খুশী মনে সব 
ফিরে এল। 

তৃতীয় রানে সওদাগর নিজেই ভরসা করে গেল রাত কাটাতে । সোঁদনও 
রাতটা বেশ ভালভাবেই কাটল। সবাই শান্ততে ঘূমল। সওদাগর হকুম দিলে 
ঘর দোর পাঁরস্কার করতে । শুর হল গৃহপ্রবেশের তোড়জোড় । ভাজা হল, 
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বাঁধা হল, সে'কা হল সবাঁকছু। আঁতাঁথরা এল, খাবারের ভারে টেবল প্রায় 
ভেঙে পড়ে। একেবারে দীয়তাং ভুজ্যতাং! 

সওদাগর সোনিককে সবচেয়ে ভালো আসনাঁটতে সম্মান করে বাঁসয়ে খুব 
করে আপ্যায়ন করতে লাগল। 

"খাও সৈনিক, খাও, তোমার উপকার আম জীবনে ভুলব না!' 

খাওয়া-দাওয়া চলল একেবারে ভোর পর্যন্ত । ঘুম থেকে উঠে সৌনক বলল 
এবার সে বাড়ী যাবে। সওদাগর তাকে থাকবার জনো পেড়াপীড় করতে 
লাগল। 

“এত তাড়া সের? আমাদের সঙ্গে আর একটা সপ্তাহ অন্তত থেকে যাও ।” 

“না ভাই, এমাঁনতেই দেরী হয়ে গেছে। এবার বাড়ী যেতেই হবে।? 

সওদাগর সৌনিকের ঝোলাটা রূপো দিয়ে বোঝাই করে দিয়ে বলল, 'এই 
নাও তোমার যৌতুক।” 

ধিন্তু সৌনক বলল: 

তোমার রূপো আমি চাই না। আম একলা মানুষ, গতর আছে। নিজেই 
নিজেরটা চালাব!? 

সওদাগরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুন্য ঝোলা আর যাদ-থাঁলটা কাঁধে 
ঝুলিয়ে রওনা হল সৈনিক। 

গেল সে অনেক দন নাকি অঞ্প দিন, অনেক পথ নাকি অল্প পথ, কে 
জানে। শেষকালে নিজের দেশে এসে পেশীছল সে। পাহাড়ের পাশ থেকে গ্রামটা 
চোখে পড়তেই খুসি আর তার ধরে না। দুপাশে তাকাতে তাকাতে দ্রুত পা 
চালাল সৌনক। 

“কা সান্দর! কী শোভা! কত দেশ ঘুরেছি, কত সহর, গ্রাম দেখোঁছ, কিন্তু 
সারা পাঁথবীতে নিজের দেশাটর মতো এমনাঁট আর চোখে পড়ল না!” 

সোনিক নিজের কু'ড়েঘরের কাছে এসে দাওয়ায় উঠে দরজায় টোকা 'দল। 
দরজা খুলে দিল এক থ্বখুুড়ে বুড়ী। সৌনিকটি বুড়ীকে জাঁড়য়ে ধরে আদর 
করতে লাগল। 

ছেলেকে চিনতে পেরে বুূড়ী আনন্দে ষত হাসে তত কাঁদে। 
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“বড়ো তোর কথা খুব বলত রে, কত্ত কপাল আমার, আজকের দিনটা 
সে আর দেখে যেতে পারল না। পাঁচবছর হল তাকে খোর 'দিয়েছি।' তারপর 
হঃশ হল বুড়ীর, কাজকম্মে লেগে গেল। সোনিক তাকে সান্তনা দেয় : 

“ব্যস্ত হয়ো না, মা। এখন থেকে আমিই তোমার সুখ স্াঁবধে দেখব? 

এই বলে সোনিক যাদু-থাঁল বের করে নানা রকম খাবার-দাবার চাইল। 
তারপর থাঁল থেকে সব বের করে টোবলের ওপর সাজিয়ে রেখে মা'কে বলল: 

“নাও যত পারো খাও!? 

পরাদিন সৌনক আবার যাদ্দ-থালর কাছে গিয়ে রূপো চাইল। তারপর 
কাজে হাত 'দিল। নতুন বাড়ী তুলল সে, গর কিনল ঘোড়া কিনল, সংসারে যা 
দরকার সব জোগাড় করলে। তারপর একাঁট কনে দেখল, 'বিয়ে করে ঘর সংসার 
করতে লাগল । বুড়ীমা তো নাতিনাতনীদের দেখাশোনা করতে পেয়ে ভার 
খুসা। 

এই ভাবে ছ"সাত বছর কেটে গেছে। অসুখ হল সৌনকের। তিনাদন 
বিছানায় পড়ে। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। অবস্থা খারাপ হতে লাগল । তৃতীয় 
দিনে সৌনক দেখল যমরাজ তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে খাঁড়ায় শান দিচ্ছে 
আর ঘন ঘন তার ?দকে তাকাচ্ছে। 

যমরাজ বলল, “তাঁর হও সোনক, তোমার জন্যেই এসোছি। প্রাণ নেব 
তোমার ।” 

সোনক বলল, 'এত তাড়া কিসের? আরও 'তাঁরশ বছর বাঁচতে দাও। 
ছেলেপলেদের মানুষ করি, বিয়ে দিই, নাঁতনাতনীর মুখ দেখি, তারপর না 
হয় এসো। এক্ষীণ যে আমার মরা চলবে না।? 

“নাহে, সৌনক, তিনাট ঘণ্টাও আর পরমায়দ নেই তোমার 1” 

“বেশ, যাঁদ তিরিশ বছর না হয়, অন্তত তিন বছর সময় দাও। কাজ তো 
আমার কম নয়, সব গাছয়ে যেতে হবে।” 

যমরাজ বলল, "তন িনিটও নয়। 

সৌনক আর অন্মরোধ করল না, 'িস্তু মরবার তার একটুও ইচ্ছে ছিল না। 
অতি কষ্টে বাঁলশের তল থেকে যাদ:-থলিটা বের করে দুলিয়ে সে বলল: 
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থালর ভিতর আয়!” 

বলতে না বলতেই সৈনিক একটু সুস্থ বোধ করতে লাগল । যম যেখানে 
দাঁড়িয়োছল তাকিয়ে দেখে সেখানে কেউ নেই। থাঁলর মধ্যে তাকিয়ে দেখে ক, 
স্বয়ং যমরাজ বসে। 

থালটা এ"্টে বাঁধতেই সোনিক বেশ সম্থ হয়ে গেল, ক্ষিদেও হরে এল। 

বিছানা থেকে নেমে এক টুকরো রুটি কেটে নূন দিয়ে খেয়ে ফেলল 
সৌনক। তারপর এক জাগ কৃভাস খেতেই একেবারে সেরে গেল। 

“ভালো কথার মানুষ নও, নাককাটা কোথাকার, রূশ সৈনিকের সঙ্গে লাগতে 
আসার মজাটা এবার টের পাবে।' 

“কী করতে চাও আমায় নিয়ে 2 থাঁলর ভিতর থেকে আওয়াজ এল। 

সোনিক উত্তর দিল: 

“থাঁলটার জন্যে মায়া হচ্ছে, কিন্তু কী আর করা যায়! বিসজনই দিতে 
হবে। তোমাকে পানা প্দকুরে ডুবিয়ে দেব। সারা জীবনেও থাঁলর বাইরে 
আসতে পারবে না?” 

'ছেড়ে দাও, সৌনক, আরও িনবছর পরমায়ু দেব" 

'িহঠ, আর ছাড়াছ না।' 

“দোহাই তোমার, ছেড়ে দাও, তোমার কথাই রইল, আরো 'তারশ বছরই 
না হয় বাঁচতে দেব!” 

“বেশ, ছেড়ে দেব শুধ একটি সর্তে_এই 'তাঁরশ বছরের মধ্যে তুমি 
কারও প্রাণ নিতে পারবে না।? 

যম বলল, 'সে হয় না। কারও প্রাণ নেব না তো খাব কী?” 

“এই ধতারশ বছর গাছের ফলমূল, ছাল, পাথর খেয়ে কাটাবে?” 

যম কোনো উত্তর দিল না। কাজেই সৌনিক জামা জুতো পরে তৈরাঁ হয়ে 
বলল: 
'রাজী যখন হলে না তখন চলো তোমাকে পানা পুকুরে দিয়ে আঁস।” 
বলে থাঁলটা তুলে নিল কাঁধে। 
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যম তখন বলে উঠল: 

“বেশ তাই হোক, তিরিশ বছরের মধ্যে আম কারও প্রাণ নেব না। কেবল 
ফলমূল, ছাল, পাথর খেয়ে মাঠে মাঠে কাটাব। এখন আমায় ছেড়ে দাও।' 

“সাবধান, ঠকাবার চেষ্টা করো না যেন।'? 

সোনক যমকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গিয়ে থলিটা খুলে ছেড়ে ?দিল। বলল: 

“যাও, আমার মত বদলাবার আগেই পালাও !” 

যম খাঁড়াটা তুলে নিয়েই বনের মধ্যে দৌড়। মাঠে মাঠে ফলমুল, ছাল, 
পাথর খুজে বেড়াতে লাগল সেখানে । খোঁজে আর কামড়ায় । তাছাড়া আর 
উপায় কী? 

আর লোকেদের তখন আর আনন্দ ধরে না। কারও অসুখ নেই, কেউ মারা 
যায় না! 

এই ভাবে 'তারশ বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে সৌনকের ছেলেপলেরা 
বড় হয়ে উঠল, ছেলেদের বৌ জুটল, মেয়েদের স্বামী । বড়ো হয়ে উঠল সংসার। 
কারও দরকার সাহায্য, কারও প্রয়োজন উপদেশ, কাউকে বা বুদ্ধি দিতে হয়, 
সবাইকে ব্াঝয়ে শুনিয়ে কাজ দিতে হয়। 

সোনকের তাই ভাঁর কাজ। ভীষণ খুসী। সব দিকেই সোনকের ভাগ্য 
খুলে গেল। গড়গাঁড়িয়ে চলল জাবন। কাজ নিয়েই মেতে আছে সে, মরণের 
কথা ভাবার সময় কোথায় ? 

একাঁদন কিন্তু সাত্যই এসে হাজির হল যম। 

“আজ তাঁরশ বছর পূর্ণ হল। দিন ফুরিয়েছে, সৈনিক। তোর হও, আম 
তোমাকে নিতেই এসোছি।, 

সোৌনক আর তর্ক করল না। 

'আঁম সৈনিক, এক ডাকেই খাড়া। দিন যাঁদ ফুঁরয়ে থাকে তো বেশ, কাফন 
নিয়ে এসো। 

যমরাজ এনে হাঁজর করল একটা ওক কাঠের কাঁফন, তাতে লোহার 
হড়কো লাগান। 

জালা খুলে বলল, 'ঢুকে পড়ো, সৈনিক।' 
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সোনিক একেবারে রেগে আগুন। চেশচয়ে উঠল: 

“সে কী! নিয়মকানুন কিছ; জানো না দেখাছ! পুরনো সোনক হট্‌ 
করেই নিজে থেকে কিছ করে বসবে, এ নিয়ম কোথায় পেলে? সৈনাদলে নতুন 
'িছ7 শেখাতে হলে হাবিলদার আগে নিজে করে দেখায়, তারপরে হুকুম করে। 
তোমারও ঠিক তেমাঁন করা উঁচত। আগে দোঁখয়ে দাও কী করতে হবে, তারপর 
হুকুম করো!? 

কফিনে শুূল যমরাজ। 

“এই দেখো সৌনক, এই ভাবে শোবে, পা টান করে েলে দেবে, হাতদ্‌টো 
মুড়ে রাখবে বুকের ওপর ।” 

সৈনিকও ঠিক এইটেই চাইছিল। দড়াম করে কফিনের ডালাটা বন্ধ করে 
হূড়কো এ'টে দিল। 

বলল, "নজেই শুয়ে থাক ওখানেই, আমি এখানে 'দাব্য আরামে আছি!” 

গাড়ীর ওপর চাপিয়ে নদীর খাড়া পাড়ে নিয়ে গিয়ে কফিনটা সে ফেলে 
দিল নদীতে। 

নদী কাঁফনটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সমদ্রে। তারপর বছরের পর বছর 
ধরে সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে লাগল যমরাজ। 

আবার স:খেস্বচ্ছন্দে ভরে উঠল মান্ষ। সৈনিকের জয়গান করতে লাগল 
তারা । সৌনিকও আর বুড়ো হয় না। নাতিনাতনীদের বিয়ে দিল সৈনিক, 
তারপর নাতিনাতনশর ছেলেমেয়েদেরও শেখাতে পড়াতে লাগল । বাড়াঁঘর, ক্ষেত 
খামার নিয়ে বুড়ো সারাদিন ভার ব্যস্ত, কিছুতেই যেন বুড়োর ক্লান্তি নেই। 

একাঁদন হয়েছে কি, সমদদ্রে ভীষণ ঝড় উঠল। ঢেউয়ের ধাব্কায় পাহাড়ের 
গায়ে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে গেল কফিনটা। মরোমরো হয়ে কোনরকমে তাঁরে 
এসে পেশছল যম। বাতাসের ঝাপটে টলে টউলে পড়ে। 

তারপর সমদুদ্রতীরে শয়ে, একটু 'জারয়ে কোনোরুমে গিয়ে পেশছল 
সোৌনকের গ্রামে । গিয়ে খামারে লযাকয়ে রইল। ৬ পেতে রইল কখন সোনক 
বেরয়। 
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এঁদকে মাঠে বাঁজ ব্নতে যাবার জন্যে তোর হাচ্ছল সৈনিক। বীঁজ নেবার 
জন্যে একটা খাল বস্তা নিয়ে গোলাঘরে গিয়ে পেছতেই যম বেরিয়ে এল। 

“এবার আর আমার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছ না!” হেসে উঠল যম। 

সোনিক দেখল সীত্যই বিপদ! ভাবল: 

যা হবার তা হবেই। নাককাটাটার হাত থেকে যাঁদ নেহাত ছাড়া নাই পাই, 
তব কিছুটা ভয় দেখাতে পারব তো!” 

এক ঝটকায় খাল বস্তাটা কোটের তল থেকে বের করে নিয়ে সে চেপচয়ে 
উঠল: 

“ফের ঢুকতে সাধ হয়েছে থাঁলটায়, তাই না! আবার পানা পনকুরে চুব্দান 
খাবার ইচ্ছে হয়েছে, নাকি ?' 

সৈনিকের হাতের ফাঁকা বস্তাটাকে যাদ-থলি মনে করে যম তখন ভীষণ 
ভয় পেয়ে দে ছ্‌ট, দে ছুট । সোনিকের চোখে পড়তে সে আর রাজশ নয়। সেই 
থেকেই লোকের প্রাণ নিতে যম আসে খ্বব চুঁপসারে। ভাবে, “সৈনিকের চোখে 
যেন না পাঁড়। দেখতে পেলেই পানা প্দকুরে চুবযানি না খাইয়ে ছাড়বে না।” 

সৈনিক বেশ সুখেদ্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল, লোকে বলে, এখনও সে 
বেচে, মুখে তার হাঁস লেগেই আছে। 


গপ্পী-বোঁ 


এক ছিল চাষী আর তার বৌ। বৌটা ভা গপ্পী ছিল, কোনো কথা পেটে 
থাকত না। কানে তার কোনো কথা পেশছলেই অমান সেটা সারা গ্রামে রাষ্ট্র 
হয়ে যেত। 

একাঁদন চাষী তো বনে গেল। বনের মধ্যে নেকড়ে ধরার গর্ত খুড়তে গিয়ে 
হঠাৎ গৃপ্তধন পেয়ে গেল। চাষী ভাবল, “এখন কী কার? আমার বৌ তো 
গৃপ্তধনের কথা শুনলেই সারা পাড়ায় রটিয়ে দেবে। জামদারের কানে কথাটা 
যাবে __ ব্যস __ টাকাও আর পেতে হবে না। জাঁমদারই সবটা গায়েব করবে।” 

ভাবতে ভাবতে একটা ব্যাদ্ধ মাথায় এল। গ্যপ্তধনটা আবার পঃতে রেখে 
জায়গাটা চিহ দিয়ে ফিরে গেল। নদীর কাছে আসতে জালের দিকে তাকিয়ে 
দেখে, জালের মধ্যে মাছ ছটফট করছে। মাছটা বের করে নিয়ে চাষী আবার 
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চলল । একটু পরেই তারই পাতা একটা ফাঁদের কাছে এসে দেখে একটা খরগোস 
তাতে আটকা পড়েছে। 

চাষী খরগোসটা বের করে নিয়ে মাছটা সেই জায়গায় রাখল। তারপর 
খরগোসটা জড়ালে জালের মধ্যে। 

বাড়ী ফিরল বেশ বাত হয়ে যাবার পর। 

'উনমন জেলে বেশ কিছু সর চাকাল বানাও তো, তাতিয়ানা!” 

"সে কীঃ সন্ধ্যার পর কেউ কখনো উনদুন ধরায় নাক? এত রাতে কেই বা 
আবার সরু চাকা তৈরী করে! খেয়াল দেখো!” 

'যা বলছি করো! তকণ করো না। গৃপ্তধন পেয়োছ আমি, আজ রাতেই 
বাড়ী নিয়ে আসব।'? 

চাষীর বৌয়ের তো আর খ্যাশ ধরে না। এক নিমেষে উন্দন ধাঁরয়ে সরু 
চাকাঁল বানাতে বসে গেল সে। 

বলল, 'গরম, গরম খাও গো!? 

চাষী একটা করে সর; চাকলি খায় আর বৌয়ের অজান্তে গোটা দ7চার 
করে থাঁলতে পোরে, একটা করে খায়, আর গোটা দুই করে রাখে। 

চাষীর বৌ বলল, “আজ যে দেখি তুমি গোগ্রাসে গিলছো, আমি যে ভেজে 
উঠতেই পারাছ না!" 

“বহুদূর যেতে হবে গো, গ্প্তধনটাও খদব ভার, তাই পেট পুরে খেয়ে 
নাচ্ছি। 

সর চাকালি 'দিয়ে থাঁলটা ভরে 'নয়ে চাষী বলল: 

“আমার পেট ভরেছে, এবার তুমি কিছু খেয়ে নাও আর চলো বোঁরয়ে 
পাঁড়, তাড়াতাঁড় করো ।' 

খুব তাড়াতাঁড় খেয়ে নিল বৌ, তারপর দুজনে বৌরয়ে পড়ল। 

ততক্ষণে বেশ রাত হয়ে গেছে। চাষী আগে আগে যায় আর থাঁল থেকে 
একটা একটা করে সর চাকলি বার করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়। 

সর চাকালগুলো চোখে পড়ল চাষী বৌয়ের। 

“দেখো দেখো, সরু চাকাঁল হয়ে রয়েছে গাছে!” 
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“এ আর এমন কি £ এই মাত্র দেখলে না সর; চাকালি বৃষ্টি হচ্ছিল।” 

“না, কই দোখাঁন তো! আমি মাটিতে চোখ রেখে হাঁটাছলাম, খাতে গাছের 
শিকড়ে পা বেধে হ.মাঁড় খেয়ে না পাঁড়।” 

চাষী বলল, এইখানে একটা খরগোস ধরা ফাঁদ পেতোঁছলাম। একবার 
দেখে আসি চলো তো।” 

ফাঁদের কাছে গিয়ে চাষী একটা মাছ বের করে আনল। 

“আরে ! মাছ এসে কী করে এই ফাঁদে ঢুকল ?” চাষীর বৌ জিজ্দরেম করল। 

“তাও জানো নাঃ জলের মাছের মতো ডাঙার মাছও যে আছে!” 

'জানতাম না তো! নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হত না!” 

তারপর ওরা এল নদীর ধারে। চাষীর বৌ বলল: 

এখানেই নিশ্চয়ই কোথাও তোমার জাল পাতা আছে। চলো একবার 
দেখে আসি।” 

ওরা যেই জালটা টেনে তুলেছে, দেখে একটা খরগোস। 

“মা গো! কী কাণ্ড!” চাষীর বৌ গালে হাত দিল। “কী সব হচ্ছে আজ। 
খরগোস কিনা আটকা পড়ল মাছ-ধরা জালে !? 

চাষী বলল, “এতে অবাক হবার কী আছে? জাঁবনে যেন জল-খরগোস 
দেখোনি!, 

“সাঁত্য দোখানি তো।' ইতিমধ্যে যেখানে গ্দপ্তধন পোঁতা রয়েছে সেই 
জায়গাটায় এসে পেশছল ওরা । চাষা খ$ড়ে খংড়ে টাকার পানর বের করে আনল, 
তারপর যতটা করে পারে টাকাটা ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে চলল বাড়ী। 

রাস্তাটা আবার জামদারের বাড়ীর পাশ 'দয়ে। বাড়াটার কাছে ষেতেই ওরা 
শোনে: ব্যা... ব্যা... যা..." করে একটা ভেড়া ডাকছে। 

চাষীর বৌ ফিসাঁফস করে বলল, “ও বাবা, ওটা কী গো! ভীষণ ভয় করছে 
আমার!” 

'দৌড়ে চলো শীগাগর! জমিদার বাবুকে গলা টিপে মারছে ভূতে। 
আমাদের যেন ওরা দেখতে না পায়!” 

দুজনেই ভীষণ হাঁপাতে হাঁপাতে এক দৌড়ে বাড়া । 
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টাকা লযাকয়ে রেখে দুজনে ঘুমতে গেল। 

চাষী বলল, “দেখো, তাতিয়ানা, গ্প্তধনের কথা আবার কাউকে বলে 
বোঁড়য়ো না যেন। তাহলে [পদে পড়তে হবে।” 

“কী যে বলো, ঘ:ণাক্ষরেও কাউকে বলব না!” 

পরাঁদন ওরা ঘুম থেকে উঠল দেরী করে। 

চাষীর বৌ উনূনে আগদন দিয়ে, বালাত নিয়ে গেল জল আনতে। 

কুয়োর কাছে পাড়াপড়শীরা জিজ্ঞেস করল, “ও তাতিয়ানা, আজ এত 
দেরীতে উননে আঁচ পড়ল যে?) 

“আর বোলো না, কাল সারারাত বাইরে ছিলাম কিনা, ঘুম ভেঙেছে দেরী 
করে।? 

“কেন, রাতে গিয়েছিলে কোথায় 2? 

“আমার ক্বামণ গবপ্তধন খঠুজে পেয়েছে যে, রাতে গিয়েছিলাম টাকা আনতে ।” 

ব্যস, সারাদিন গ্রামে শুধু এ এক আলোচনা: “তাতিয়ানা আর তার স্বামী 
গ্দপ্তধন পেয়েছে । দ'বস্তা ভার্ত করে টাকা এনেছে।” 

সন্ধ্যাবেলাতেই কথাটা কানে উঠল জমিদারের । জমিদার ডেকে পাঠাল 
চাষীকে। 

“গুপ্তধন পেয়েছো, আমায় জানাওনি কেন? 

চাষী বলল, 'গৃগুধন ? জীবনে কোনোদিন কথাটা কানেও শ্ানান, বাব 

জাঁমদার চীৎকার করে উঠল, “বাজে কথা রাখো! আমি সব জান, তোমার 
বৌই তো সবাইকে বলে বৌড়য়েছে!” 

“ওর মাথার ঠিক নেই, বাব। এমন সব কথা বলে যার মাথামূদ্ডু নেই।” 

“বেশ, পরীক্ষা করে দেখাছ, দাঁড়াও !? 

জমিদার চাষীর বৌকে ডেকে পাঠাল। 

“তোমার স্বামী ি গপ্তধন পেয়েছে 2? 

“আজ্জে হ্যাঁ বাব, পেয়েছে।” 

“তোমরা দৃ'জনে টাকা আনতে বেরিয়োছলে রাঁত্তরবেলা 2? 

“আজ্ে হ্যাঁ, বৌরয়েছিলাম।” 
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“সব কথা বলো তো দেখি, কী হয়োছল।” 

প্রথমে তো আমরা বনের ভিতর 1দয়ে যাচ্ছি, দোঁখ কা, গাছে গাছে সরু 
চাকাঁল ফলে রয়েছে।' 

“সরু চাকাল 2 

“আজে হ্যাঁ, সর; চাকাঁল বৃষ্টি হচ্ছিল ?কনা। তারপর খরগোস ধরা ফাঁদে 
দেখি একটা মাছ আটকে রয়েছে। মাছটা আমরা বের করে নিয়ে আবার চলতে 
লাগলাম । নদীর ধারে এসে জালটা টেনে তুলে দেখি, জালে পড়েছে একটা 
খরগোস! খরগোসটাও নিয়ে নিলাম । তারপর নদী থেকে খানিকটা দূরে জমি 
খংড়ে আমার স্বামী গ্গ্তধন বের করল। আর আমরা দ'থাল ভার্ত টাকা নিয়ে 
বাড়ী ফিরে গেলাম! আপনার বাড়ীর পাশ দিয়ে আমরা যখন পোঁরয়ে যাচ্ছ, 
ঠিক তখনই তো হুজুরের গলা টিপে ধরেছিল ভূতে ।” 

এই না শুনে জামদার তো ভীষণ রেগে, মাটিতে পা ঠুকে চাকার করে 
বলল: 
'বোরিয়ে যাও এখান থেকে, হাঁদা মেয়ে কোথাকার! 

চাষী ধলল, 'দেখলেন তো, আমার বৌয়ের কোনো কথাই বিশ্বাস করা 
চলে না। এইভাবেই জীবন কাটাঁচ্ছ ওকে নিয়ে, অশান্তর শেষ নেই।' 

খুব বুঝতে পারছি, এবার তুমি বাড়ী যেতে পারো, জমিদার হাত নেড়ে 
বলল। 

বাড়ী চলে গেল চাষণী। সুখেস্বচ্ছন্দে ঘরকল্না করতে লাগল। এখনো পর্যন্ত 
সে বেচে আছে, আর জামদার বাবুর কথা ভেবে মনে মনে হাসে। 


রাঁববারের এক চমৎকার দিন। জনকয়েক চাষা দাওয়ায় বসে গজ্প করছিল। 

গ্রামের দোকানদারও এসে জ্‌টল সেখানে। এসেই হেন করেছে, তেন 
করেছে, বড়াই সুরদ করে 'দিল, বলল সে নাকি জামদারের খাস-কামরাতেও 
'গিয়েছে। 

দলের সবচেয়ে কাঙাল চাষাঁটি কিস্তু বসে বসে হাসে। 

“ভার তো ব্যাপার _ না, জমিদারের খাস-কামরায় গেছি! আম ইচ্ছে 
করলে জামদার বাবুর সঙ্গে একাসনে খেয়েও আসতে পাঁরি।' 
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“কী, জাঁমদার বাবুর সঙ্গে ভোজন? সারা জীবনেও পারবে না হে!” 
পয়সাওয়ালাটা বলল চীৎকার করে। 

বিলাছি খেয়ে দেখিয়ে দেব!” 

পঁকছুতেই পারবে না!” 

তর্ক লেগে গেল ওদের । শেষকালে কাঙাল বলল: 

“আচ্ছা, এক হাত বাজি হয়ে যাক। যাঁদ জমিদার বাবুর সঙ্গে বসে খেতে 
না পার তবে তিন বছর বিনা পয়সায় তোমার কাছে খাটব।” 

দোকানদার তো ভার খুশশী। 
একটা ব্ছযরও ফাউ রইল! তোমরা সব সাক্ষী!” 

সাক্ষীদের সামনে হাতে হাতে চাপড় মেরে বাজ ধরা হল। 

তারপর কাঙাল গেল জাঁমদার বাবুর কাছে। 

শকছন কথা আছে হূজ.র, গোপনে জিজ্ঞেস করতে চাই _ একটা সোনার 
তাল, ধরন এই আমার ট্পর মতো, কত দাম হবে? 

জমিদার বাবুর মূখে আর রা নেই। হাততালি 'দিয়ে ডেকে বলল: 

“ওহে, কে আছো হে, আমাদের জন্যে কিছ মদ পাঠিয়ে দাও শীগগির! 
খাবার টাবারও সব 'দয়ে যাও! বসো, বসো, লঙ্জা করো না, খাও, দাও, যা মন 
চায় নাও!? 

কাঙালের সে কী আদর আপ্যায়ন, যেন এক সম্মানিত আতাথি, আর মনে 
মত. ছটফট করে জাঁমদার। কেবল চিন্তা কতক্ষণে ওই সোনার তালা হস্তগত 
করবে। 

এবার তাহলে যাও তো বাপ, দৌড়ে সোনার তালটি নিয়ে এসো। তার 
বদলে আম এক পৃদ* ময়দা আর একটি আধাল দেব তোমায়।” 


* পদ _ প্রায় ঘোল সের ওজনের রুশীয় মাপ। 
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শকম্তু সোনার তাল তো আমার কাছে নেই। আমি কেবল জিজ্ঞেস 
করাছিলুম আমার ট্রুপর মতো এক তাল সোনার দাম কত হবে।” 

জমিদার বাব তো একেবারে রেগে কাই: 

“বোরয়ে যা, হতভাগা! হাঁদা কোথাকার? 

“বারে, হাঁদা কোথায়, দেখ্দন না, আপা নিজেই আমায় সম্মানিত আতাঁথর 
মত আপ্যায়ন করলেন। তাতে আবার এই খাওয়ার জনোই দোকানদারও আমায় 
দুটো ঘোড়া আর একটা বাছুর দেবে।" 

এই বলে মনের আনন্দে ফিরে গেল চাষা । 


এক গাঁয়ে ছিল দুই ভাই চাষী। একজন গরীব আর একজন ধনী । ধনী 
চাষা গ্রাম ছেড়ে সহরে গিয়ে মস্ত একটা বাড়ী তৈরী করে বিরাট ব্যবসা ফে'দে 
বসল। ওঁদকে গরীব চাষীর বাড়ীতে মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হত যে 
একটুকরো রুটিও থাকত না। চাষীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো সারাক্ষণ 
খিদেয় কাঁদত। সকাল থেকে রাত অবাঁধি চাষী খেটে খেটে হয়রান, জলের তলের 
মাছগদলো যেমন বরফে মাথা কুটে মরে, চাষীরও সেই দশা। শত চেম্টাতেও 
কোন ফল হত না। 

একদিন চাষী তার বৌকে বলল: 

এই ভেবে চাষী গেল ধনী দাদার কাছে। 
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বলল, “দোহাই দাদা, কিছু সাহায্য করো। বড় অভাব । একটু রুটিও নেই 
যে দ্বীপের মুখে দিই। দিনের পর দিন ওরা না খেয়ে থাকে ।? 

“এ সপ্তাহটা আমার কাছে কাজ করো, তাহলে দেব।” 

গরীব চাষী কী আর করে? কাজেই লেগে গেল। জবালানি কাঠ কাটে, জল 
তোলে, ঘোড়াগুলোকে দলাই-মলাই করে, আর উঠোন ঝাঁট দেয়। 

সপ্তাহের শেষে বড়লোক দাদা চাষীকে একটা রুটি দিল। 

বলল, 'এই নাও তোমার কাজের মজার ।? 

'তা যা দিলে তার জন্যেই ধন্যধাদ। এই বলে চাষী বোঁরয়ে যাবে, এমন 
সময় ধনী দাদা আবার ডাকল: 

“দাঁড়াও দাঁড়াও! কাল আমার বাড়ী তোমাদের নেমন্তক্ন। তোমার বৌকেও 
এনো। কাল আমার জন্মাদন জানো তো?” 

“না ভাই, তা কী করে হয়। তুমি নিজেই জানো, কত বড় বড় সওদাগরেরা 
নৈমন্তন্নে আসবেন ভাল ভাল জঢ্তো, লোম-দেওয়া কোট পরে, আর আমার 
পায়ে লাপৃতি*, গায়ে ছেড়া জামা!” 

'আরে, তাতে কিছু হবে না! চলে এসো, জায়গা একটা করে দেব” 
দাদা বলল। 

চাষী বলল, বেশ, তাহলে আসব।' 

গরীব চাষী বাড়ী ফিরে বৌকে রুটিটা দিয়ে বলল: 

'শদনছো বৌ, কাল আমাদের নেমন্তন্ন ।” 

“তার মানে? কে করলে নেমস্তল্ন ?' 

“দাদা নেমন্তম্ন করেছে, কাল দাদার জন্মাদন।” 

“ভা বেশ, যাব।' 

পরদিন সকালে উঠে ওরা তো সহরে গেল । ধনী দাদার বাড়ীতে পেশছে, 
শুভেচ্ছা জানিয়ে একটা বোঁণ্চতে বসে পড়ল। বহু ধনী আঁতাথ এর মধ্যেই 
টোবিলে বসে গেছে, প্রচুর পাঁরমাণ আয়োজন করেছে বাড়ীর কর্তা । সকলকেই 


* লাপ্ত _ গাছের ছাল বুনে তৈরী করা জুতো, সাধারণত সেকালের রাশিয়ায় 
গরীব চাষীরা পরত । 
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মুক্তহস্তে দিচ্ছে। কিন্তু গরীব ভাই আর ভাইয়ের বৌয়ের কথা একবারও মনে 
পড়ল না তার, কিছ? খেতেও দিল না। কাজেই বসে বসে ওরা শুধু অন্যের 
খাওয়া দেখে গেল। 

ভোজ শেষ হল। কর্তাগিন্নীকে ধন্যবাদ 'দয়ে সবাই টোবিল ছেড়ে উঠতে 
লাঙ্গল। গরীব ভাইও উঠে দাঁড়য়ে বিনীত আভিবাদন করল। ধনী আঁতাঁথর 
বাড়ী গেল। 

আর গরাব ভাই ফিরে চলল খাল পেটে হে+টে হে'টে। 

বৌকে বলল, “আমরাও একটা গান ধার, কেমন ?” 

'বোকার মতো করো না। ওরা পেটপ্‌রে খেয়েছে তাই গান করছে! তুমি 
গান গাইতে যাবে কেন? 

“যাই হোক ভাইয়ের জন্মাদন, গান না গেয়ে বাড়ী ফেরা লজ্জার কথা, গান 
করলে লোকে ভাববে সবার মত আমাকেও ষপ্স আত্যি করেছে... 

'তা, ইচ্ছে হয় গান ধরো, কিন্তু আমি বাপ্দ গাইছি নে?” 

চাষী গান ধরল, কিন্তু মনে হল যেন দুটো গলা শুনতে পাচ্ছে। তাই গান 
থামিয়ে জিজ্ঞেস করল: 

'ও বৌ, তুমিও বাঁঝ সর গলায় আমার সঙ্গে গান ধরোছিলে 2, 

“তোমার হয়েছে কী বলো তো? গান গাইতে আমার বয়ে গেছে।” 

“তাহলে কে গাইল? 

“আমি কী জান? আচ্ছা, আবার গাও তো এবার আম শ্বনব” চাষীর 
বৌ উত্তর 'দিল। 

চাষী আবার গাইতে সুর করল। গাইছে একজন, কিন্তু শোনা যাচ্ছে দুটো 
গলা। চাষী থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করল: 

“অভাব, ও অভাব! তুমিই গান ধরছো ব্াঝ!! 

অভাব বলল, "হ্যাঁ মালিক, আমই।” 

“তাহলে এসো, আমাদের সঙ্গে চলো ।” 

“তাই যাব মালিক, কখনও তোমায় ছেড়ে যাব না।” 
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বাড়ী এল চাষী, আর অভাব তাকে শংড়ীখানায় যাবার জন্যে ডাকতে 
লাগল। চাষী বলল: 

'িহঠ, আমার টাকাকাঁড় নেই, যাব না।” 

“কেন, টাকার কা দরকার? তোমার ভেড়ার চামড়ার কোটটা দেখছো নাঃ 
ওটার কী দরকার ? গ্রীন্মকাল এসে গেছে। আর তো ওটা পরবে না! তার 
চেয়ে চলো ওটার বদলে কিছ? মদ খেয়ে আসা যাক...? 

চাষী আর অভাব তাই শংড়ীখানায় গিয়ে কোটটার বদলে মদ খেল। 

পরাদিন সকালে অভাব মাথার ষল্তণায় “বাবারে মারে” করতে লাগল। গত 
রানের ফল। তারপর সোঁদনও আবার মালিককে মদ খেতে যাবার জন্যে 
টানাটানি করতে লাগল অভাব। 

চাষী বলল, 'টাকা নেই।” 

অভাব বলল, 'টাকার কী দরকার? তোমার গাড়ীটা আর স্লেজটা নিয়ে 
চলো, ওতেই হয়ে যাবে!” 

কোন উপায় নেই _ অভাবের হাত থেকে রেহাই নেই চাষীর। কাজেই 
গাড়ী আর স্লেজ টেনে নিয়ে চলল শংড়াখানার দিকে । সেখানে গিয়ে সেগুলো 
বেচে মদ খেল। 

পরাদন অভাব মাথার মল্্ণায় আরও কাঁহিল। চাষীকে ডাকে মদ খেয়ে 
যল্মণা সারাতে। চাধী আর কণ করে। সোঁদনও মই আর লাঙল বেচে মদ 
খাওয়া হল। একমাসের মধ্যেই চাষী সব কিছু উড়িয়ে দিল। এমনাক 
বসতবাড়াটাও প্রাতবেশণর কাছে বাঁধা রেখে সেই টাকা দিয়ে মদ খাওয়া হল। 

কিস্তু তব অভাব ছাড়ে না। পেড়াপীড় করে, চলো যাই, চলো যাই 
শংড়ীখানায়। 

“না অভাব, ষতোই বলো, আর কিছুই নেই যার বদলে মদ খাওয়া চলতে 
পারে।' 

“কছন নেই মানে ঃ তোমার বৌয়ের দুটো সারাফান* রয়েছে নাট একটা 
ওর থাক। অন্যটা নিয়ে চলো যাই, মদ খেয়ে আঁসি।” 


* সারাফান -_ হাতকাটা লম্বা ঢোলা মেয়েদের পোষাক । 
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চাষা সারাফানটা 'বিন্রি করে মদ খেল, তারপর ভাবল: 

“এবার একেবারে পারস্কার, চাল নেই, চুলো নেই। গায়ে দেবার জামা নেই, 
আমারও না বৌয়েরও না।” 

অভাব সকালে উঠে দেখে মাঁলকের কাছে চাইবার মতো আর কিছুই নেই। 

ডাকল, 'মালিক!, 

“কী অভাব, কী চাও ?+ 

“শোনো বাল, তোমার প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে গাড়ীটা আর বলদজোড়া 
চেয়ে আনো ।” 

চাষা তাই প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে বলল; 

“তোমার গাড়ীটা আর বলদজোড়া আমায় দেবে? তাহলে আমি সারা সপ্তাহ 
তোমার হয়ে খাটব।” 

প্রাতবেশী জিজ্ঞেস করল, 'কেন? কী দরকার বলো তো?) 

'জঙ্গল থেকে কিছু জবালান কাঠ আনব ।” 

'তা নিয়ে যাও, তবে ধেশী বোঝা চাঁপিও না।” 

“না, না, কী ষে বলো, অন্নদাতা !” 

চাষী বলদ আর গাড়াটা নিয়ে এল। তারপর চাষী আর অভাব তাতে চড়ে 
চলে গেল খোলা মাঠে! 

অভাব জিজ্ঞেস করল, “মাঠের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাথরটা কোথায় জানো 2 

“তা আর জানব না কেন!” 

“তাহলে সিধে ওটার কাছে চলো।' 

পাথরটার কাছে পেশছে চাষা গাড়ী থামাল। গাড়ী থেকে নেমে অভাব 
চাষাঁকে পাথরটা তুলতে বলল। চাষা হাঁপায়, অভাব কাঁধ দেয়। পাথরটা তুলেই 
দেখে একটা গর্ত, সোনায় ভার্তি। 

হাঁ করে দেখছো কি, চটপট্‌ গাড়ীতে তোলো)” 

চাষী লেগে গেল কাজে। সোনা দিয়ে গাড়শটাকে বোঝাই করে ফেলল। 
একি মোহরও আর গর্তে পড়ে রইল না। গর্তটা খাল দেখে চাষী অভাবকে 
ডেকে বলল: 
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দ্যাখো তো অভাব, মোহর কিছু পড়ে রইল কি নাঃ, 

অভাব ঝু'কে দেখে বলল: 

“কোথায়? আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না!? 

“এ ষে কোণে, চকৃচক্‌ করছে!” 

'না তো, দেখতে পাচ্ছি না। 

'গতে'র ভিতরে নামো, তাহলে ঠিক দেখতে পাবে।” 

অভাব তো গর্তে নামল। আর যেই না নেমেছে, অমাঁন চাষী পাথরটা 
দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিল। 

বলল, "এই বরং ভাল, সঙ্গে নিয়ে গেলে সব টাকা তুমি আজ না হোক 
কাল মদ খেয়ে উাঁড়য়ে দিতে, হতভাগা অভাব!” 

তারপর চাষী বাড়ী গিরল। মাঁটর নীচের গহদামঘরে সব টাকা 
জমা করে, প্রীতবেশীর বলদ গাড়ী ফিরিয়ে দিয়ে চাষী ভাবতে লাগল কী করে 
একটু গ্াছিয়ে বসা ষায়। কিছু কাঠ নে একটা জ্ন্দর বাড়ী বানাল সে, 
তারপর দাদার চেয়ে দ্বিগুণ স;খেস্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল। 

একদিন যায়, দাঁদিন যায়, চাষী একাদন সহরে গিলে ধনী দাদা বৌদিকে 
নিজের জন্মদিনে নেমন্তন্ন করে এল। 

দাদা বলল, 'বলছো কী তুমি? নিজেরই তোমার খাবার কিছু নেই, 
জন্মদিন পালন করার শখ ? 

“আগে সাঁত্যই গছ ছিল না দাদা, কিন্তু এখন আছে। ভগবানের কৃপায় 
তোমার চেয়ে কিছ কম নয়। গিয়ে নয় দেখে এসো!” 

“বেশ, যাব!? 

পরাঁদন সকালে ধনী ভাই আর তার বৌ ভাইয়ের বাড়ী জল্মদিনের 
নেমন্তন্নয় গেল। কপদকহনীন ভাইয়ের বিরাট সান্দর বাড়ী দেখে তো ওরা 
অবাক। সহরের বড় বড় সওদাগরেরও অমন বাড়ী নেই। চাষী ভাইকে বৌদিকে 
আদর যত করে চর্বা-চোষ্য-লেহা-পেয় খাওয়াল। 

খাওয়া দাওয়ার পর ধনী দাদা ভাইকে জিজ্ঞেস করল: 

“বলো তো শুনি, এত ধনদৌলত পেলে ক করে ?' 


৬২ 


গরাঁব চাষী সব কথা খুলে বলল। কেমন করে হতভাগা অভাব জুটোছল 
তার সঙ্গে, কেমন করে অভাবের পড়নে সবাঁকছন বেচে শুড়ীখানায় ছুটতে 
হত। যখন কেবল প্রাণটুকু শুধ্য পম্বল, তখন কেমন করে অভাব মাঠের মধ্যে 
লুকনো ধনদৌলতের সন্ধান দেয়, কী করে অভাবের হাত থেকে রক্ষা পেল। 

ধনী দাদা এঁদকে হিংসেয় বাঁচে না। মনে মনে ভাবল, “যাই গিয়ে খোলা 
মাঠে পাথরটা তুলে অভাবকে বার করে দিই, ভাইটাকে আবার সে সর্বস্বান্ত 
করে দিক, জীবনেও যেন আর আমার সঙ্গে দৌলতের বড়াই করতে না আসে ।” 
তাই সে বৌকে বাড়ী পাঠিয়ে ?দয়ে নিজে চলল মাঠের দিকে গর্তটার কাছে 
এসে, মুখ থেকে পাথরটা একটানে পাশে সাঁরয়ে বলল: 

“যাও অভাব আমার ভাইয়ের কাছে, ভাইটিকে একেবারে সবস্বাস্ত 
করে দিও!” 

অভাব বলল: 

ডিহঠ আম বরং তোমার কাছেই থাকব। ওর কাছে যাব না। তোমার 
দয়ামায়া আছে, আমায় ছেড়ে দিলে। আর এঁ হতভাগা আমায় কিনা আটকে 
রেখোঁছল!' 

িছযাদনের মধ্যেই হিংস্‌ক দাদা সর্বস্বান্ত হল। বড়লোক রইল না, হয়ে 
গেল কপদর্কহীন কাঙাল। 


বরফু-বুডো 


এক ছিল বুড়ো আর তার দ্বিতীয় পক্ষের বৌ। বুড়োর এক মেয়ে আর 
দ্বিতীয় পক্ষের বৌয়ের নিজের এক মেয়ে। 

সৎমায়েরা কেমন সে তো সবাই জানে। ভাল কাজ করলেও লাঁথ ঝাঁটা, 
মন্দ কাজ করলেও লাখি ঝাঁটা। নিজের মেয়েটির বেলায় কিন্তু অন্যরকম--সে 
যাই করে তাই ভাল: সবেতেই তার আদর । 

সূর্য ওঠার আগেই সংমেয়েটি ওঠে, গরবাছরকে খাওয়ায়, জ্বালানি কাঠ 
আর জল আনে, উন্দনে আগুন দেয়, ঘর ঝাঁট দেয়। কিন্তু বুড়ীর আর মন 
ওঠে না, সবই তার খারাপ, সবই ঠিক তেমনাট নয়। 
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ঝড় উঠলে ঝড়ও শান্ত হয়ে যায়, কিন্তু বুড়ামেয়ের রাগ একবার উঠলে আর 
শান্ত নেই। সংমা ঠিক করল সংমেয়েটাকে দুনিয়া থেকেই সরাতে হবে। 

বুড়োকে বলে, “মেয়েটাকে এখান থেকে সরা বাপু। যেখানে খুশি দিয়ে 
আয়, চোখে যেন না দেখতে হয়! বনে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আয় শীতের মধ্যে।” 

বুড়ো মনের দুঃখে কাদতে লাগল। কিন্তু জানে কোনো উপায় নেই। 
বুূড়ীকে টলানো যাবে না। কাজেই লাগাম পাঁরয়ে ঘোড়া ষূতে মেয়েকে ডাকল: 

'আয় মা, স্লেজে ওঠ।” 

অভাগা মেয়েটিকে দূরে বনে নিয়ে বড় ফার গাছের নীচে একটা বরফের 
স্তুপের মধ্যে ফেলে রেখে ফিরে এল বুড়ো। 

সোদন ভীষণ ঠাণ্ডা। মেয়েটি ফার গাছতলায় বসে বসে কাঁপছে, ঠকঠক 
করছে। হঠাৎ শোনে আশেপাশের গাছের ডালে চড়বড় আওয়াজ তুলে এগাছ 
থেকে ওগাছে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে বরফ-বুড়ো। চোখের পলকেই বরফ- 
বড়ো মেয়েটি যে গাছতলায় বসোঁছল সেই গাছে এসে হাজর। 

ওপর থেকে জিজ্ঞেস করল: 

বাছা, তোর শীত লাগছে না তো?” 

মেয়েটি নরম করে উত্তর দিল: 

'না, শীতবাবাজ, শীত করছে না।” 

বরফ-বুড়ো তখন আরও 'ানচে নেমে এল। চড়বড় আওয়াজ উঠল আরও 
জোরে। 

শীত করছে না, মেয়ে? সাঁতা শীত করছে না, কন্যে 2, 

মেয়েটি নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না, তবু বলল: 

'না, শীতবাবাজি, ঠাণ্ডা লাগছে না।” 

বরফ-ব্যড়ো আরও নাচে নেমে এল। বরফ পড়ার চড়বড় শব্দ বেড়ে উঠল 
ভয়ানক। 

জিজ্ঞেন করল, "শীত লাগছে না, মেয়ে? এখনো শীত করছে না, কন্যেঃ 
শীত লাগছে না তোর, স.ন্দরী ?” 
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মেয়েটি তখন প্রায় জমে অবশ । জিভও যেন নড়ে না। কোনোরকমে বলল: 

'না, শীতবাবাজি, শীত করছে না।” 

বরফ-বুড়োর তখন দয়া হল । মেয়োটিকে সে ফোলা ফোলা নরম লোমওয়ালা 
কোট আর গরম লেপের পোষাক 'দিয়ে জাড়িয়ে দিল। 

এঁদকে তো সংমা মেয়োটর শ্রাদ্ধের জন্যে ভোজের আয়োজন করেছে। সর 
চাকাঁল ভাজে আর বুড়োকে বলে: 

“এই মিন্সে, যা বনে যা, মেয়েটাকে নিয়ে আয়, কবর দেব!” 

বুড়ো বনে গিয়ে দেখে ঠিক যে জায়গাটায় রেখে গিয়োছিল সেই বড়ো ফার 
গাছটির নিচে বসে আছে মেয়েটি। দেখাচ্ছে ভাঁর খুশী খ্যশী, লাল টুকটুক 
করছে মুখাটি। গায়ে তার একটা লোমের কোট, সর্বাঙ্গে সোনা রুপোর গহনা । 
পাশেই একটা মস্ত সিন্দুক দামী দামী উপহারে ভরা। 

বুড়ো আহযাদে আটখথানা। মেয়েকে স্লেজে বাঁসয়ে, ধনসম্পদ তুলে "নিয়ে 
বাড়ী ফিরে এল সে। 

এদিকে সংমা সর চাকালি ভাজে আর ওঁদকে টোবিলের নীচ থেকে কুকুরটা 
বলে; 
“ভেউ, ভেউ! বুড়োর মেয়ে বাড়ী ফেরে ধনদৌলত নিয়ে, বুড়ীর মেয়ে রইল 
পড়ে, হবে না তার বিয়ে? 

বুড়ী কুকুরটাকে একটা সরু চাকাঁল ছুড়ে দয়ে বলে: 

ও কথা নয় কুকুর, বল্‌: “বুড়ীর মেয়ের বিয়ে হবে, বর আসবে তার, 
বুড়োর মেয়ে হতচ্ছাঁড় বে'চে সে নেই আর !”? 
রইল পড়ে, হবে না তার বিয়ে!” 

বুড়ী আরো কতগুলো সরু চাকাল কুকুরটার 'দকে ছংড়ে দিল। মারল 
কুকুরটাকে। তব্দ কুকুরটার মূখে শু্ধন এ একই কথা... 

হঠাৎ ক্যাঁচকেশচিয়ে উঠল ফটক, দরজা খুলে গেল। বুড়োর মেয়ে ঘরে 
ঢুকল। জামাকাপড় সোনা রূপো, মণিমাণক্যে ঝলমল করছে। পেছন পেছন 
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বুড়ো ঢুকল মস্ত ভারী সন্দুকটা 'িয়ে। তাকিয়ে দেখেই বুড়ীর হাতদুটো 
“ঘা মুখপোড়া বুড়ো, গাড়ী জুতে নে! তারপর তোর মেয়েকে যেখানে 
রেখে এসোছালি, আমার মেয়েকেও সেখানে রেখে আয়... 
বরফের 'ঢাঁপর মধ্যে রেখে 'দয়ে এল। 
ব্ুড়ীর মেয়ে বসে আছে গাছতলায় । শীতের চোটে দাঁত-কপাটি। 
মড়মড়িয়ে ঠকঠাকয়ে, এগাছ থেকে ওগাছে লাফাতে লাফাতে বরফ-বুড়ো 
এসে হাজর। বুড়ীর মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে: 
“বাছা, তোর শীত করছে না তো?” 
বুড়ীর মেয়ে কিন্তু বলে: 
“মা গো, জমে গোঁছি! দোহাই শীতবাবাজ, অমন মড়মাঁড়য়ো না, ঠকঠাঁকয়ো 


বরফ-ধুড়ো আরও নিচে নেমে এসে আর জোরে জোরে ঠকঠকায়, চড়বড়ায়। 
বলল, 'শীত করছে না, মেয়েঃ শীত করছে না তো, কন্যে?? 
মেয়ে বলল, 'উহ7 রে, হাত পা জমে গেছে! তুমি চলে যাও, শীতবাবাজি ...? 
আরো নিচে নেমে এল বরফ-ব্ড়ো, আরো জোরে ঝাপট মারে, ঠকঠকায়, 
চড়বড়ায়। 
শীত করছে না তো, কন্যেঃ শীত লাগছে না তো, সন্দরণী ?? 
“মা গো, একেবারে হাড় জমে গেছে! দূর হ, হতচ্ছাড়া শীত কোথাকার !? 
রাগ হয়ে গেল বরফ-বুড়োর, বূড়ীর মেয়েকে জাপটে ধরে জমিয়ে মেরে 
ফেলল। 
এঁদকে সবে ভোর হয়েছে ক হয়ানি, বুড়া বুড়োকে বলে: 
“তাড়াতাঁড় ওঠ মুখপোড়া বুড়ো, ঘোড়ায় লাগাম পাঁরয়ে চট করে যা, 
বুড়ো তো ঘোড়া ছদুটিয়ে চলে গেল। আর কুকুরছানাটা ওদিকে টোবিলের 
তল থেকে বলে: 
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“ভেউ, ভেউ! বুড়োর মেয়ের বিয়ে হবে, বর আসবে তার, বুড়ীর মেয়ে 
মরল শীতে, উঠবে নাকো আর ।'? 

বুড়ী কুকুরটাকে একটা 'পঠে ছংড়ে দিয়ে বলে: 

“ও কথা নয়, বল: "বুড়ীর মেয়ে বাড়ী ফেরে ধনদোৌলত নিয়ে ..."” 

কুকুর কিন্তু আগের মতো বলেই চলল: 

ফউক খোলার আওয়াজ হল। মেয়েকে এগিয়ে আনবার জন্যে বৃড়ী ছ;টল 
হড়মূড় করে। তারপর ঢাকা সারিয়ে দেখে, স্লেজের ওপর তার মরা মেয়ে শায়ে। 

ডাক ছেড়ে কে'দে উঠল বুড়ী, কিন্তু আর তো উপায় নেই। 


বরাডহাতন আর চেোট মেয়ে 


এক ছিল চাষী আর তার বৌ। তাদের এক মেয়ে আর ছোট এক ছেলে। 

একাদিন মা বলল: 

“শোন খুাক, আমরা কাজে যাচ্ছি, ছোট ভাইটিকে দোখস। ঘর ছেড়ে যাস 
না, লক্ষী হয়ে থাকবি। তোকে একটা স্ন্দর রুমাল কিনে দেব।' 

মা বাপ বেরিয়ে যেতেই মেয়েও ভুলে গেল মা কী বলেছে। ছোট ভাইকে 
জানলার পাশে ঘাসের ওপর বাঁসিয়ে রেখে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে চলে গেল। 

হঠাৎ কোথা থেকে এক ঝাঁক রাজহাঁস এসে বাচ্চাটাকে ডানায় তুলে নিয়ে 
চলে গেল। 

মেয়েটি বাড়ী িরে দেখে ভাই তো নেই। হায় হায় করে এদিকে ছোটে, 
সোঁদকে ছোটে, কিস্তু কোথাও নেই! 

ভাইয়ের নাম ধরে কত ডাকল, কত কাঁদল, কত করে বলল বাবা মা বকবে। 
কিন্তু ভাইয়ের কোনো সাড়া নেই। 


৮৯ 


খোলা মাঠে ছদটে গেল মেয়েটি । দেখে, অনেক দূরে অন্ধকার বন পোঁরয়ে 
একদল হাঁস উড়ে যাচ্ছে! অমাঁন সে টের পেলে: হাঁসগদলোই তার ভাইকে 
নিয়ে গেছে, হাঁসেদের তো চিরকালই ভার বদনাম; লোকে বলে, ভার দুষ্টু 
ওরা, ছেলেধরা। 

হাঁসের পেছন পেছু ছুটল মেয়েটি । ছুটতে ছুটতে দেখে কি, একটা উনুন। 

ডিন্দন, ও উন্দূন, বলো না, হাঁসের দল কোন দকে উড়ে গেছে?” 

উন্দন বলে: 

“আগে আমার একটা কালো পিঠে খাও, তবে বলব।” 

'িয়ে গেছে আমার কালো পিঠে খেতে! বাড়ীতে আমরা শাদা ময়দার 
িঠেই বলে খাই না... 

উন্ন আর কিছু বলল না। মেয়েটি তখন আরো খানিকটা ছুটে গগিয়ে 
দেখে একটা আপেল গাছ। 

'আগেল গাছ, আপেল গাছ, বলো না, হাঁসের দল কোন দিকে উড়ে গেছে ? 

“আগে আমার বুনো আপেল একটা খাও, তবে বলবা?” 

“বাড়ীর বাগানের ভালো আপেলই বলে আমরা খেতে চাই না... 

আপেল গাছ তাই কিছ? বলল না। মেক্সোটি ছ্‌টতে ছ্‌টতে গিয়ে থামল 
স্যাঁজর পাড়, দুধের নদীর কাছে। 

দুধের নদ, সাজর পাড়, বলো না, কোথায় হাঁসের দল উড়ে গেছে? 

'আগে একটু দুধ 'দিয়ে স্যাঞ্জ খাও, তবে বলব ।” 

বাড়ীতে বলে সরও মূখে তুলি না...” 

সারাদিন ধরে মেয়োট মাঠে বনে ছুটে বেড়াল । সন্ধ্যা হয়ে এল। বাড়ী ফিরে 
যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। হঠাৎ দেখে মুরগীর পায়ের ওপর এক 
জানলার এক কুশ্ড়েঘর, ঘুরছে তো ঘরছেই। 

কু'ড়েঘরের মধ্যে বাবা-ইয়াগা ডাইনী বসে বসে শণ ন্াঁড়র সূতো কাটছে। 
ভাইীট বসে আছে বেণ্টিতে, রুপোর আপেল নিয়ে খেলা করছে। 

ঘরে ঢুকল মেয়েটি! 

প্রণাম হই, ঠাকুমা!” 


৯০ 


“আয় বাছা, আয়, তা এখানে কেন? 
এসোঁছি।? 

“বস্‌ তাহলে, একটু শণ নু়ির সুতো কেটে দে।? 

মেয়োটর হাতে তকাল 1দয়ে বোরয়ে গেল বাবা-ইয়াগা। মেয়োট বসে বসে 
সুতো কাটছে, এমন সময় একটা ইদুর উন্দনের তলা থেকে বোরয়ে এসে বলল: 

মেয়ে, ও মেয়ে, আমায় একটু পায়েস দে তো, তবে একটা কথা বলব ।” 

মেয়েট একটু পায়েস দিল। পায়েস পেয়ে ইপ্দুর বলল: 

“বাবা-ইয়াগা চানের ঘরে আগুন জবালাতে গেছে। তোকে ধোবে পাকলাবে, 
উনুনে চড়াবে, ভেজে খাবে। তারপর তোর হাড়ে চড়ে ঘুরে বেড়াবে ।” 

ভয়ে মেয়েটি তো কে'পে কেপে, কে'দে কে'দে সারা । ইন্দ্র বলল: 

“আর দের কারস না, এই ফাঁকে ভাইকে 'নয়ে পালা । আম তোর হয়ে 
সমতো কেটে 'দাঁচ্ছি। 

ভাইকে কোলে নিয়ে ছুটল মেয়ে। এঁদকে বাবা-ইয়াগা থেকে থেকে জানলায় 
এসে জিজ্ঞেস করে: 

'সদূতো কাটাছস তো, বাছা 

ই'দ7র উত্তর দেয়: 

তারপরে তো চানের ঘরে আগুন জেবলে মেয়েটিকে নিতে এল বাবা- 
ইয়াগা। কিন্তু ঘর ওদিকে খাল! 

বাবা-ইয়াগা হাঁসের দলকে ডেকে বলল: 

'শীগাঁগর ধর্‌ গিয়ে! ভাইকে নিয়ে বোন পালাল!” 

ভাইকে নিয়ে মেয়েটি এসে থামল দূধ-নদীর কাছে। দেখে কণ, উড়ে 
আসছে হাঁসের দল। 

মেয়োটি চেশচয়ে বলল, “ও নদী, মা আমার, লুকিয়ে রাখো !? 

“আমার স্দা্জ আগে খাও। 


৯৯ 


খানিকটা সাজ খেল মেয়েটি, ধন্যবাদ [দিল । দধ-নদী তখন সুজির পাড়ে 
তাদের লুকিয়ে রাখল। 

দেখতে না পেয়ে উড়ে চলে গেল হাঁসের দল। 

ভাইকে নিয়ে মেয়োট আবার দৌড়তে সুর করল। হাঁসের দল কিন্তু বাঁক 
নিয়ে ফিরে আসছে ততক্ষণে । এই ওদের দেখে ফেলে ব্যঁঝ। সর্বনাশ! কী 
উপায়? মেয়োট ছুটল আপেল গাছের কাছে। 

'আগে আমার বুনো আপেল খাও, তবে!” 

মেয়েটি তাড়াতাড়ি করে একটা আপেল খেল, ধন্যবাদ দিল। আপেল গাছ 
তখন ডাল দিয়ে ঘিরল, পাতা ?দয়ে ঢাকল। 

দেখতে না পেয়ে উড়ে চলে গেল হাঁসের দল। 

ভাইকে কোলে নিয়ে আবার দৌড়তে সুর করল মেয়োট। ছোটে, ছোটে, 
প্রায় এসে গেছে, এমন সময় ওদের দেখে ফেলল হাঁসেরা। ডাক ছেড়ে ডানা 
ঝাপটে সোঁ করে এসে ছোট ভাইটিকে প্রায় ছিনিয়ে নেয় আর কি! 

মেয়েটি দৌঁড়তে দৌড়তে উনুনের কাছে গেল। 

'উন্দন, ও উন্দন, লকিয়ে রাখো আমায়!” 

“আগে আমার কালো পিঠে খাও, তবে।? 

তাড়াতাড়ি করে মেয়েটি একটা পিঠে মূখে পুরে ভাইকে নিয়ে ঢুকে পড়ল 
উনুনের পেটের ভিতর । 

হাঁসের দল ওড়ে আর ওড়ে, ডাকে আর ডাকে, তারপর খাঁল হাতেই ফিরে 
গেল বাবা-ইয়াগার কাছে। 

মেয়োট উননকে ধনাবাদ ?দয়ে ভাইকে কোলে নিয়ে ছুটে এল বাড়ীতে। 

বাবা আর মাও বাড়ী ফিরে এল তথখ্দান। 


পৃঁথবীতে কেউ ভাল কেউ মন্দ। কেউ আবার এতই খারাপ, যে 
লঙ্জাও নেই। 

খবকুমাণ হাভ্‌রোশেচ্কা পড়েছিল এই রকম সব লোকের পাল্লায়। 
হাভ্‌রোশেচ্‌কা ছিল অনাথ । ওরা তাকে নিয়ে গিয়ে পালে আর কেবল খাটিয়ে 
মারে। সৃতো কাটে সে, কাপড় বোনে, ঘরের কাজ করে, সব কাজই তার ওপর । 

বাড়ীর গিল্লীর তিন মেয়ে। বড়োঁটর নাম এক-চোখো, মেজোর নাম 
দু-চোখো আর ছোটোটির নাম তিন-চোখো। 

তন বোন সারাদন কুটোটি নাড়ে না। কেবল ফটকের পাশে বসে বসে 
রাস্তার দিকে চেয়ে দেখে। খুকুমাণ হাভ্‌রোশেচ্কা ওদের জন্যে জামা সেলাই 
করে, স্‌তো কাটে, কাপড় বোনে । কিন্তু তার বদলে দুটো 'মিন্টি কথাও কখনো 
শুনতে পায় না। 


৯৩ 


খ্কুমাণ হাভ্‌্রোশেচ্কা চলে যেত মাঠে। তারপর নিজের দাগ-ফুটাক 
গরুটার গলা জাঁড়য়ে ধরে মনের দুঃখ জানাত : 

শর আমার মা-জননী, ওরা আমায় মারে, বকে, খেতে দেয় না, কাঁদাও 
বারণ। কালকের মধ্যে আমায় পাঁচ পুদ শণ পাঁকয়ে সুতো কেটে, ধুয়ে, শাদা 
করে গুটিয়ে ঘরে তুলতে হবে” 

গরুট বলে: 

বাল শোন স্যন্দরী। আমার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বৌরয়ে 
আয়, দেখাব কাজ হয়ে গেছে 

গর ঝা বলে, তাই হয়। হাভরোশেচ্কা এফ কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান 
দিয়ে বোরয়ে আসে। দেখে সব তৈরী: বোনা, ধোয়া, গোটানো -- সব। 

হাভ্‌রোশেচ্কা তখন গাঁঠার 'নিয়ে গিল্নশীর কাছে যায়। গিল্নশ তাকিয়ে 
দেখে ঘোঁং ঘোঁং করে িন্দুকে তুলে রাখে, তারপর ফের আরও কাজ ঘাড়ে 
চাপায়। 

খ্কুমাণি হাভরোশেচকা আবার যায় গরুটির কাছে। গলা জাড়য়ে আদর 
করে, তারপর এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বৌরয়ে আসে। তৈরী 
গাঠারটা তুলে নিয়ে আবার 'গন্নগর কাছে ফিরে ষায়। 

বুড়ী একাঁদন এক-চোখোকে ডেকে বলল: 

“া তো আমার সোনা, ধা তো আমার মাঁণ, দেখে আয় কে ওর কাজ করে 
দেয়। কে ওর কাপড় বোনে, সুতো কাটে, গুটিয়ে দেয়।” 

হাভরোশেচ্কার সঙ্গে বনে গেল এক-চোখো, মাঠে গেল, 'িস্তু মা'র হুকুম 
ভুলে গিয়ে সে ঘাসের ওপর রোদ পোহাল, গা গড়াল। আর হাভ্‌রোশেচ্কা 
ফিসাফস করে বলে; 

“ঘমো রে চোখ! ঘূমো রে চোখ!” 

এক-চোখোর চোখ বুজে গেল। এক-চোখো ঘৃমোয় আর ওঁদকে গর্‌ শণ 
থেকে সুতো কাটে, কাপড় বোনে, তারপর ধূয়ে গুটিয়ে তৈরী করে রাখে। 

শিল্লী কিছুই জানতে পারল না। তাই পরাঁদন মেজো মেয়েকে ডেকে বলল: 

“সোনা আমার, মাঁণ আমার, গিয়ে দেখ তো কে এ অনাথটার কাজ করে দেয়।” 
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দু-চোখো গেল হাভ্রোশেচ্কার সঙ্গে । কিন্তু মা'র হুকুম ভুলে গিয়ে সে 
ঘাসের ওপর রোদ পোহাল, গা গড়াল। আর হাভরোশেচ্কা িসৃফিস্‌ করে 
বলে: 

“ঘমো রে চোখ এটা, ঘ্মো রে চোখ ওটা!' 

দু-চোখোর চোখ বুজে গেল । দ্‌-চোখো ঘুমোয় আর গাঁদকে গরুর সুতো 
কাটা, কাপড় বোনা, ধোয়া, গটনো শেষ। 

বুড়ী রেগে আগুন। তিন 'দনের দন তার ছোট মেয়ে তিন-চোখোকে 
পাঠাল। আর হাভ্‌রোশেচ্কার ঘাড়ে চাপাল আরো বেশী কাজ। 

তন-চেখো সারাদন রোদে রোদে লাফালাফি করে খেলল। তারপর 
রোদ্দুরে হয়রান হয়ে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। 

হাভ্রোশেচ্কা গান ধরল: 

প্বঃমো রে চোখ এটা, ঘমো রে চোখ ওটা!? 

কিন্তু তন নম্বর চোখটার কথা ওর একেবারে মনে ছিল না। 

তন চোখোর দুচোখে ঘুম এসে গেল। কজ্তু তৃতীয় চোখটা জেগে জেগে 
সব দেখতে লাগল । দেখল মেয়েটি গরূর এক কান 'দিয়ে ঢুকে অন্য কান 'দয়ে 
বোরিয়ে এসেই তৈরী পোরটিলাটা তুলে 'নিল। 

তিন-চোখো বাড়ী এসে যা ঘা দেখেছে মাকে বলল। 

বুড়ী আহ্রাদে আটখানা। পরাঁদনই স্বামীকে গিয়ে বলল; 

“দাগ-ফুটাক গরুটাকে বাপু জবাই করো !' 

বুড়ো তো কথা শুনে থ। একথা বলে, ওকথা বলে: 

'বাঁলস কা বুড়ী, ভীমরাঁতি হয়েছে নাক? বকনা গরব, ভালো গর!" 

“মেরে ফেলো, কোনো কথা শুনতে চাই না!” 

বুড়ো কী আর করে! ছার শান দিতে বসল। হাভ্‌রোশেচ্‌কা সব টের 
পেয়ে দৌড়ে মাঠে গিয়ে গরদূর গলা জাঁড়য়ে বলে: 

“গরু আমার মা-জননশ, তোমায় ওরা কেটে ফেলবে বলছে!” 

গর« বলল: 

“তোকে বাল সুন্দরী, আমার মাংস খাস না। আমার হাড়গুলো জড়ো করে 
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রূমালে বেধে গোর দিস বাগানে । আমায় কোনো দন ভূলস না, রোজ জল 
ধদিস সেখানে ।? 

বুড়ো গরুটাকে কাটল। গরু যা বলেছিল হাভ্রোশেচ্কা সব তাই করল। 
না খেয়ে কাটাল সে, মাংস মূখে তুলল না। হাড়গুলো রুমালে বেধে কবর দিল 
বাগানে । রোজ গিয়ে জল দিত। 

সে হাড় থেকে হল একাঁট আপেল গাছ। সে কী গাছ! আপেল তার রসে 
রসাল, নুয়ে আসে রুপোর ডাল, সোনার পাতায় শনশন। পথের লোক থমকে 
দাঁড়ায়, কাছের লোক চেয়ে দেখে। 

কত দিন যায়। একাঁদন এক-চোখো, দ-চোখো আর 'তিন-চোখো বাগানে 
বেড়াচ্ছে, এমন সময় খোড়ায় চেপে কে আসে, না এক বীর তরুণ _ কোঁকড়া 
কেকিড়া চুল, অনেক তার ধনদৌলত । রসে ভরা আপেলগনুলো দেখে সে রগড় 
করে বলল: 

'সন্দরীরা শোন, আপেল পেড়ে দেবে যে, আমার কনে হবে সে!” 

তিন বোন অমান আথালপাথাটি ছন্ট, এ আগে যায় তা সে আগে ছোটে। 

আপেলগলো ছিল নচে হাতের নাগালে, হঠাৎ সেগুলো উঠে গেল উপ্চুতে 
মাথার ওপরে । 

তিন কোন তখন ঝাঁকয়ে পাড়তে চায় _ ঝুরঝুরিয়ে চোখে এসে পড়ে শধ 
পাতা । হাত বাড়িয়ে ছিড়তে চায় _- ডালপালায় আটকে যায় বেণী। যতই 
ঝাঁপায় যতই লাফায় _ আপেল আর পাড়তে পারে না, ছড়ে যায় শদধ্‌ হাত*পা। 

তখন এগয়ে গেল খ্নকুমাণ হাভূরোশেচ্কা। নুয়ে এল ডালপালা, নেমে 
এল আপেলগুলো। বার তরদণাঁটকে আপেল এনে দিল হাভ্‌রোশেচ্কা। তরুণ 
তাকে বিয়ে করল। সোঁদন থেকে সুখেস্কচ্ছন্দে ঘর করতে লাগল 
হাভরোশেচ্কা। 


এক বুড়ো আর ব্ূুড়ী। তাদের একটি মেয়ে আলিওনূশকা, একটি ছেলে 

ঢশকা। 

বুড়োবুড়ী মারা গেল। সংসারে আলওনুশকা ইভানূশকার আর কেউ 
রইল না। 

আঁলওনশকা ছোট ভাইয়ের হাত ধরে কাজে বোরিয়ে পড়ল । চলেছে তারা 
দূরের পথ ধরে, মন্ত মাঠ পোরিয়ে; ভারি তেম্টা পেল ইভানৃশকার। 

“ড় তেষ্টা পেয়েছে রে দাদি!” 

“দাঁড়া ভাইটি, কুয়ো আস্বক।” 

যায়, যায়, স্াষ্য মাথার পরে, কুয়ো অনেক দূরে, কেবাল তাপ বাড়ে, কেবালি 
ঘাম ঝরে। দেখে, একটা জলভরা গরুর খুর। 
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“এই জলটা খাই দাদি?” 

“না ভাই, খাস্‌নে, তাহলে বাছুর হয়ে যাব!" 

ইভানূশকা দিঁদর কথা মেনে নিয়ে চলল এগিয়ে । 

সাধ্য মাথার পরে, কুয়ো অনেক দুরে, কেবাল তাপ বাড়ে, কেবলি ঘাম 
ঝরে । দেখে, একটা জলভরা ঘোড়ার খুর। 

“এই জলটা খাই দাদ 

“না ভাই, খাস্‌নে, ঘোড়ার বাচ্চা হয়ে যাব!” 

নিঃশ্বাস ফেলল ইভানূশকা। আবার চলল এগিয়ে । 

হাঁটছে তো হাঁটছেই, স্মা্য মাথার পরে, কুয়ো অনেক দূরে, কেবলি তাপ 
বাড়ে, কেবাঁল ঘাম ঝরে । দেখে, একটা জলভরা ছাগলের খুর। 

ইভানৃশকা ধলে: 

“আর পারি না দিদি, এই জলটা খাই 2? 

“না ভাই, খাস্‌নে, ছাগলছানা হয়ে যাব!” 

ইভানুশকা এবার আর 'দাদর কথা না শুনে ছাগলের খুরের জলটা খেয়ে 
ফেলল। 

আলিওন:শকা ভাইকে ডাকে, ভাইয়ের ধদলে ছুটে এল এক ধবল পানা 
ছাগলছানা। 

আিওননশকা কাঁদতে লাগল। খড়ের গাদায় বসে বসে কাঁদে আর 
ছাগলছানাটা তার চারপাশে লাঁফয়ে বেড়ায়। 

ঠিক সেই সময় এক সওদাগর যাচ্ছিল এ রাস্তা দিয়ে। 

বলল, 'কাঁদছ কেন, সুন্দরী কন্যে 2” 

আিওননশকা তার দুঃখের কথা খুলে বলল। 

সওদাগর বলল: 

“তুমি আমায় বিয়ে করো । সোনায় রূপোয় সাঁজয়ে রাখব, আর ছাগলছানাটি 
আমাদের কাছে থাকবে” 
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ভেবোচন্তে সওদাগরকে 'বয়ে করতে রাজি হয়ে গেল আঁলওন্‌শকা। 

সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটতে লাগল। ছাগলছানাটাও ওদের কাছেই থাকে। 
আ'লওন্মশকার সঙ্গে একই থালা একই বাট থেকে সব খায়। 

একদিন সওদাগর বাড়ী নেই। হঠাং কোথা থেকে এক ডাইনী এসে হাজির। 
আ'লওনুশকার জানলার নীচে দাঁড়য়ে আদর করে ডাকে, বলে: চল নদীতে 
চান করব। 

আলিওনমশকাকে নদীতে 'নয়ে এল ডাইনী, তারপর ঝাঁপয়ে পড়ে, গলায় 
একটা বড়ো পাথর বে'ধে আকে ছংড়ে ফেলে দিল নদীতে । 

তারপর নিজে আলওনূশকা সাজল, তার জামাকাপড় পরে বাড়ী ফিরে 
গেল। কেউ ওকে ডাইনশ বলে চিনতেও পারল না। সওদাগর বাড়া ফিরল, কিন্তু 
সেও কছন ধরতে পারল না। 

কৈবল ছাগলছানাটা জানত কী হয়েছে। বেচারা মাথা নীচু করে ঘুরে বেড়ায়, 
খায় না, দায় না। সকাল সন্ধ্যায় নদীর পারে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর ডাকে: 


'আলওন্শকা 'দাদরে! 


টের পেয়ে ডাইনী রোজ তার দ্বামীকে বলে: মার বাপ, মেরে ফেল 
ছাগলটাকে ... ছানাটার ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিল সওদাগরের । 'ন্তু ভাইনীটা 
খালি ঘ্যান্ঘ্যান্‌ করে, খালি পেড়াপনীড় করে, উপায় কী, তাই শেষপর্যন্ত সে 
সায় দিল। 

বলল, “বেশ, মার ওটাকে ...ঃ 

মন্ত আগুন জৰালাল ভাইনীী, বড়ো বড়ো কড়াই চাপল, বড়ো বড়ো ছযারতে 

ছাগলছানাটা দেখল তার মরণ ঘানয়েছে। সওদাগরকে বলল: 

'মরার আগে আমায় একটু ছেড়ে দাও নদীতে যাব, জল খাব, গা 
ধোব!? 
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বেশ, বাও।? 
ছাগলছানাটা দৌড়ে নদীর ধারে গিয়ে করুণস্বরে কাঁদতে লাগল: 


“আলিওন্মশকা দাদরে! 
সাঁতরে আয় নদীরে। 
আগুন জবলে উনানে, 
কড়াই চাপে 'ভিয়ানে, 
ঝন ঝন ঝন ছতার, 
ব্যঝি এবার মার !' 


আলওনূশকা জলের ভিতর থেকে উত্তর দিল: 


'ইভানুশকা ভাইটি মোর! 
তলায় টানে ভারী পাথর, 
ঘাসেতে পা চেপে ধরে, 
হলদদ বাঁল বুকের পরে ।* 


ছাগলছানাটা কোথায় খুজে না পেয়ে ডাইনশটা চাকরকে ডেকে বলল: 
“ঘা শীগৃগির, ছাগলছানাটা আমায় খবজে এনে দে।” 
নদীর কাছে গিয়ে চাকর দেখে, ছাগলছানাটা নদশীর পার ধরে দৌড়চ্ছে আর 
করদণস্বরে কাঁদছে: 

“আলওনুশকা 'দাঁদরে! 

সাতিরে আয় নদীরে। 

আগন জলে উনানে, 

কড়াই চাপে 'ভিয়ানে, 

ঝন ঝন ঝন ছার, 

বাঝি এবার মার!” 
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আর নদণর ভিতর থেকেও স্বর ভেসে আসছে: 


'ইভানুশকা ভাইটি মোর! 
ঘাসেতে পা চেপে ধরে, 
হলদদ বালি বুকের পরে” 


চাকরাট তাড়াতাড়ি বাড়া গিয়ে কী দেখেছে, কী শুনেছে _ সব কথা মানবকে 
খুলে বলল। সওদাগর লোকজন জড়ো করে নদীর পারে চলে গেল। তারপর 
রেশমের জাল ফেলে টেনে তুলল আিওন্‌শকাকে। গলার পাথরটা খুলে, 
ঝরণার জলে চান করিয়ে সন্দর করে কাপড় পাঁরয়ে দিল আঁলওনশকাকে। 
জীবন ফিরে পেল আলওনশকা, রূপ তার আরো যেন ফুটে বেরূল। 

ছাগলছানাটা আনন্দে তিনবার ভিগবাজশী খেতেই আবার হয়ে গেল সেই 
ছোট্ট খোকন ইভানশকা। 

ডাইনীটাকে তখন একটা বুনো ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেধে খোলা মাঠে 
ছেড়ে দেওয়া হল। 


অনেকাঁদন আগে এক রাজা ছিলেন। তাঁর তিন ছেলে । সবাই যখন সাবালক 
হল তখন একাদন রাজা তাদের ডেকে বললেন: 

“দেখো বাছারা, আমি তোমাদের বিয়ে দিয়ে মরবার আগে নাতিনাতনীর 
মুখ দর্শন করে যেতে চাই ।” 

ছেলেরা উত্তর দিল, 'সে তো ভাল কথা বাবা, আশীর্বাদ করুন। বলুন, 
কাকে বিয়ে করব ?, 

“তোমরা প্রত্যেকে এক একাঁট করে তীর নিয়ে খোলা মাঠে গিয়ে ছংড়বে। 
যার তাঁর যেখানে পড়বে তার ভাগ্য সেখানে বাঁধা। 
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রাজপনত্ররা বাবাকে প্রণাম করে একটি করে তার নিয়ে খোলা মাঠে চলে 
গেল। ধনুক টেনে তীর ছংড়ল। 

বড় রাজপদুত্রের তাঁর পড়ল এক আমীরের বাড়ীর উঠ্ভোনে। আমীরের মেয়ে 
সেট তুলে নিলে । মেজ রাজপৃন্ের তর পড়ল এক সওদাগরের বাড়ীর উঠোনে । 
সওদাগরের মেয়ে সেটি তুলে নিলে । 

কিস্তু ছোট রাজপুত্র ইভানের তাঁর উপচুতে উঠে কোথায় যে গেল, কে জানে। 
তারের খোঁজে রাজপ্যত্র চলে আর চলে। যেতে যেতে একটা জলার কাছে এসে 
দেখে একটা ব্যাঙ তাঁরটা মূখে করে বসে আছে। 

রাজপূত্র বলল, “ব্যাঙ, ও ব্যাঙ, আমার তার 'ফাঁরয়ে দাও । 

আর ব্যাঙ বলে, “আগে বিয়ে করো আমায়!” 

“সেক, একটা ব্যাঙকে য়ে করব কী?? 

শবয়ে করো, সেই যে তোমার ভাগ্য ।” 

রাজপাত্রের ভীষণ দযঃখ হল । 'িস্তু কী আর করে। ব্যাঙটাকে তুলে বাড়ী 
নিয়ে এল। রাজা 'তনটে বিয়ের উৎসব করলেন: বড়জনের বিয়ে দিলেন 
আমীরের মেয়ের সঙ্গে, মেজজনের সওদাগরের কন্যার সঙ্গে আর বেচারী রাজপ্র 
ইভানের বিয়ে হল একটা ব্যাঙের সঙ্গে । 

একাঁদিন রাজা ছেলেদের ডেকে বললেন: 

আমি দেখতে চাই, তোমাদের কোন বৌয়ের হাতের কাজ ভালো । কাল 
সকালের মধ্যেই সবাই একটা করে জামা সেলাই করে দিক।” 

ছেলেরা বাবাকে প্রণাম করে বৌরয়ে গেল। 

রাজপদন্র ইভান বাড়ী "গয়ে মাথা হেট করে বসে রইল। ব্যাটা থপখপ্প্‌ 
করে এসে জিজ্ঞেস করে: 

“কী হল রাজপন্, মাথা হেণ্ট কেন? কোনো বিপদে পড়েছো ব্ীঝ?' 

“বাবা বলেছেন, তোমায় কাল সকালের মধ্যে একটা জামা সেলাই করে 
দিতে হবে।? 

ব্যাউ বলল: 


“ভাবনা নেই, রাজপাত্র ইভান, বরং ঘ্যমিয়ে নাও, রাত পোয়ালে ব্দাদ্ধ 
খোলে । 

রাজপাত্র শুতে গেল। আর ব্যাঙ করল কা, থপ্‌থাঁপিয়ে বারান্দায় গিয়ে, 
ব্যাঙের চামড়া খাঁসয়ে হয়ে গেল যাদ;করা ভাঁসালসা _ রূপবতন সেই, তুলনা 
তার নেই! 

যাদুকর ভাঁসালসা হাততালি দিয়ে ডেকে বললে: 

“দাসীবাঁদীরা জাগো, কোমর বে'ধে লাগো ! কাল সকালের মধ্যেই আমায় 
একটা জামা সেলাই করে দেওয়া চাই, ঠিক যেমনাটি আমার বাবা পরতেন” 

পরাদিন সকালে রাজপদত্র ইভান উঠে দেখে, ব্যাঙ থপৃ্থপ্‌ করে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। আর টোবলের ওপর তোয়ালে মোড়া একাট জামা । রাজপযত্রের আর 
আনন্দ ধরে না। জামাটা নিয়ে সোজা গেল বাপের কাছে। রাজা তখন অন্য 
ছেলেদের উপহার 'নিচ্ছেন। বড় ছেলের জামাটা নিয়ে রাজা বললেন: 

“এ জামা পরে দীন দরিদ্রে। 

মেজ রাজপুত্র জামা মেলে ধরতে রাজা বললেন: 

এটা পরে বাইরে যাওয়া চলে না।' 

এবার রাজপন্র ইভান তার জামাটা মেলে ধরল। সে জামায় সোনায় রূপোয় 
চমৎকার নক্সা তোলা । চোখ পড়তেই রাজা বললেন: 

“একেই বলে জামা! পালপারণে পরার মতো।' 

বড় দ_”ভাই বাড়ী ষেতে যেতে বলাবাঁল করে: 

'রাজপদন্র ইভানের বৌকে নিয়ে আমাদের হাসাহাসি করা ঠিক হয়ান। 
ব্যাঙ নয় ও, মায়াবিনী...” 

আবার রাজা তিন ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। 

“তোমাদের বৌদের বলো কাল সকালের মধ্যে আমায় রুটি বানিয়ে দিতে 
হবে। কে সবচেয়ে ভাল রাঁধে দেখব ।? 

আবার ছোট রাজপুত ইভান মাথা হেট করে বাড়ী 'ফরে এল। ব্যাঙ 
বললে: 

রাজপুত, এত মনভার কেন 2? 
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'রাজামশাই বলেছেন কাল সকালের মধ্যে রুট বানিয়ে দিতে হবে।' 

“ভাবনা করো না, রাজপুত্র । শুতে বাও, রাত পোয়ালে ব্দদ্ধি খোলে ।” 

অন্য বৌরা ব্যাঙকে নিয়ে আগে হাসাহাঁস করেছে। এবার কিস্তু একটা 
বুড়ী দাসীকে পাঠিয়ে দিল দেখে আসতে, কী করে ব্যাঙ রুট বানায়। 

ব্যাঙ 'স্তু ভাঁর চালাক । টের পেয়ে গেল ওদের মতলব । তাই ময়দা মেখে 
লেচি তৈরা করে নিয়ে চুল্লির উপরটা ভেঙে সবটা লোচ সেই গর্তে ঢেলে দিল। 
বুড়ী দাসী দৌড়ে গিয়ে রাজবধূদের খবর দিলে। বৌরাও ঠিক তাই করতে 
লাগল। 

তারপর ব্যাড 'কস্তু ওঁকে লাফিয়ে বাইরে 'গয়ে যাদুকরী ভাঁসালসা 
হয়ে গেল। হাততাঁল "য়ে ডেকে বলল: 

“দাসীবাঁদীরা জাগো, কোমর বে*ধে লাগো! সকালের মধ্যেই আমায় একটা 
শাদা ধবধবে নরম রুট বানিয়ে দিতে হবে, ঠিক যেমনটি আম বাড়াতে 
খেতাম ।? 

পরাঁদন সকালে রাজপনূত্ত উঠে দেখে টেবিলের ওপরে এক রুটি, গায়ে তার 
নানা রকম নক্সা: চারপাশে কত শত মূর্তি উপরে নগর আর তোরণ। 

রাজপদ্ ভারি খুশী । তোয়ালে মুড়ে রুটি নিয়ে গেল বাবার কাছে। রাজা 
তখন বড় ছেলেদের রুট 'নীচ্ছলেন। বুড়ী দাসীর কথা মতো বড় দুই ভাইয়ের 
বৌ ময়দাটা সোজা চুল্লর ভিতর ফেলে 'দিয়েছিল। ফলে যা হল সে এক পোড়া- 
ধরা এক একটা তাল। রাজা বড় ছেলের হাত থেকে রুটিটা নিয়ে দেখেই পাঠিয়ে 
দিলেন নোকর মহলে । মেজ রাজপনন্রের রাঁটিরও সেই একই দশা হল। আর 
ছোট রাজপুত ইভান রাজার হাতে রুটি দিতেই বাজা বলে উঠলেন: 

“একেই বলে রুটি! এই হল পালপার্বণে খাওয়ার মতো ॥ 

রাজা তার পরাঁদন তিন ছেলেকে বৌ নিয়ে নেমস্তন্নে আসতে বললেন। 

বরাজপত্র ইভান আবার মুখভার করে বাড়ী ফিরল, দুঃখে মাথা হেট করল। 
ব্যাঙ থপৃথপ্‌ করে লাফায় : 

গ্যাঙর গ্যা্, গ্যাঙর গ্যাঙ, রাজপনত্র, মন খারাপ কেন তোমার ? বাবা বুঝি 
ছু মন্দ কথা বলেছেন!” 


ব্যাঙ বৌ, ব্যাঙ বৌ, মন খারাপ না হয়ে কার কী? বাবা চান তোমাকে 
নিয়ে আম নেমন্তষ্ে যাই। কিন্তু লোকজনের সামনে তোমায় দেখাই 
কী করে? 

ব্যাঙ বলে: 

'রাজপন্তু, ভাবনা করো না; একাই যেও নেমন্তন্ন, আম পরে যাব। খটেট: 
দুমদাম শব্দ হলে ভয় পেও না। কেউ জিজ্ধেস করলে বলো, “ও আমার ব্যাঙ 
বৌ আসছে কৌটোয় চড়ে।” » 

রাজপূত্র ইভান তাই একাই গেল । বড় দুই ভাই গেল গাড়ী হাঁকয়ে, বৌ 
জাঁকয়ে। কত বেশ, কত ভূষা, গালে রঙ, চোখে কাজল । সবাই ছোট রাজপন্রকে 
নিয়ে হাসাহাঁস করতে লাগল। 

'সেকী, তোর বৌকে আনাল না যে? একটা রূমালে করেও তো আনতে 
পারাতিস, সাত্য, রূপসীকে জোটালি কোথা থেকে 2 কোন খাল বিল তল্লাশ 
করে? 

তিন ছেলে 'নয়ে, ছেলের বৌ নিয়ে, আঁতাঁথ অভ্যাগত য়ে রাজামশাই 
বসলেন এক জাজিম ঢাকা ওক কাঠের টোবলে। ভোজ শুরু হবে। হঠাৎ শুরু 
হল খটখট্‌ দুমদাম আওয়াজ । সে আওয়াজে সারা রাজপুরী কে'পে উঠল 
থরথারয়ে, আঁতাথরা ভয়ে লাঁফয়ে উঠল। কিন্তু রাজপুত্র ইভান বললে: 

“আতিথ সঙ্জন, ভয় নেই, আমার ব্যাউ বৌ এল কৌটোয় চড়ে।” 

ছ'টা শাদা ঘোড়ায় টানা সোনা মোড়া এক জ্বাঁড় গাড়ী এসে থামল 
রাজপদরীর আলিন্দে। গাড়ী থেকে নেমে এল যাদুকর ভাসালসা, আকাশী 
নীল পোষাকে তার ঝলমলে তারা, মাথায় জবলজবলে বাঁকা চাঁদ; সে কী রূপ, 
জানার নয়, বোঝার নয়, রূপকথাতেই পাঁরচয়। রাজপুত্রের হাত ধরে নিয়ে গেল 
জাজম ঢাকা ওক কাঠের টেবিলে। 

সর হল পানভোজন, ফুর্ত। যাদকরী ভাসালসা করল কি, গেলাশ 
থেকে পান করে বাকিটুকু ঢেলে দিলে বাঁ হাতার মধ্যে। মরালীর মাংসে কামড় 
দিয়ে হাড়গুলো রেখে দিল ডান হাতার মধ্যে। 

দেখাদেখি বড় বৌ দু'জনও তাই করল। 
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খাওয়া হল, দাওয়া হল, শুর; হল নাচ। যাদ্‌করী ভাসালিসা রাজপনত্র 
ইভানের হাত ধরে এগয়ে গেল। তালে তালে নাচে, ঘুরে ঘুরে নাচে ! সবাই 
একেবারে অবাক। নাচতে নাচতে বাঁ হাত দোলালে ভাঁসালসা আর হয়ে গেল 
একটা সরোবর । ডান হাত দোলালে, অমাঁন শাদা শাদা মরালী জেগে উঠল। 
রাজা আর আঁতাঁথ অভ্যাগতেরা সবাই বিস্ময়ে হতবাক্‌। 

তারপর অন্য বৌরাও নাচতে উঠল। ওরাও এক হাত দোলাল, আঁতাঁথদের 
গা িজল শুধু । অন্য হাত দোলাল, ছাঁড়য়ে পড়ল শুধু হাড়। একটা হাড় 
গিয়ে লাগল একেবারে রাজার চোখে । রাজা ভয়ানক রেগে তক্ষ্যাণ দুই বৌকে 
বের, করে 1দিলেন। 
ব্যাঙের চামড়াটা সোজা একেবারে উনুনে। 

যাদকরী ভাসাঁলসা বাড়া এসে ব্যাঙের চামড়া আর খঠজে পায় না! মনের 
দুঃখে একটা বেডে বসে রাজপনন্রকে বলল: 

'এ কি করলে রাজপ্ত্র! আর যাঁদ [তিনাঁদন অপেক্ষা করতে তবে আমি 
চিরাঁদনের মতো তোমার হয়ে যেতাম। কিন্তু এখন 'বিদায়। তন নয়ের দেশ 
পোৌঁরয়ে তিন দশের রাজ্যে যেখানে অমর-কাশ্চেই থাকে, সেখানে আমার খোঁজ 

এই বলে যাদুকর ভাঁসালসা একটা ধূসর রঙের কোকিল হয়ে উড়ে গেল 
জানলা 'দিয়ে। রাজপনত্র কাঁদে কাঁদে, তারপর উত্তর দাক্ষণ পূর্ব পশ্চিমে প্রণাম 
করে চলে গেল ঘোঁদকে দুচোখ যায় : যাদ্‌করা ভাঁসালিসাকে খুজে বার করবে। 
গেল অনেক দুর, নাকি অকুপ দূর, অনেক দন, নাক অল্প দন কে জানে; 
বুটের গোড়াল ক্ষয়ে গেল, কাফতানের কনুই ছিড়ে গেল, ট্রাপ হল ফাড়া 
ফাড়া। যেতে যেতে এক থ্ড়থুড়ে ক্ষুদে বুড়োর সঙ্গে দেখা । 

“কুশল হোক কুমার, কিসের খোঁজে নেমেছ, কোন পথে চলেছ 2? 

রাজপ্নর ব্ুড়োকে তার বিপদের কথা খুলে বলল। ক্ষরদে বুড়ো বলল: 

হায়, হায়, ব্যাঙের চামড়াটা পোড়াতে গেলে কেন, রাজপদত্র? ওটা তোমার 
পরার নয়, ওটা তোমার খোলারও নয় যাদকরা ভাঁসালসা তার বাবার চেয়েও 
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বেশণ যাদু জ্ঞান নিয়ে জন্মোছল। তাই ওর বাবা শাপ দিয়ে তিনবছরের জন্যে 
ওকে ব্যাঙ করে 'দিয়োছিলেন। যাক, এখন তো আর কোনো উপায় নেই। এই 
সুতোর গোলা নাও। এটা যোঁদকে গড়াবে সৌঁদকে যেও, ভয় পেয়ো না)? 

রাজপুত্র ইভান বুড়োকে ধন্যবাদ দিয়ে সুতোর গোলার পেছন পেছন 
চলল। সুতোর গোলা আগে আগে গাঁড়য়ে চলে, আর রাজপান্র পেছন পেছন 
যায়। একাদন এক খোলা মাঠে এক ভাল.কের সঙ্গে দেখা । রাজপনুত্র লক্ষ্যাস্ছির 

“মেরো না রাজপ্দ্র, কোনাঁদন হয়ত আম তোমার কাজে লাগতে পার” 

রাজপুত্র ভাল্‌ককে আর মারল না, এগয়ে চলল। হঠাৎ দেখে একটা হাঁস 
মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। রাজপুত লক্ষ্যাস্থর করতেই হাঁসটা মানুষের 
গলায় বলে উঠল: 

'আমায় মেরো না, রাজপুত, কোনাঁদন হয়ত আম তোমার কাজে লাগতে 
পাঁরি।' 

রাজপাত্র হাঁসটাকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে চলল । হঠাৎ একটা খরগ্েস দৌড়ে 
বেরিয়ে এল। রাজপুত্র ধনুক তুলে মারতে যাবে; খরগোসটা মানযষের মতো 
গলায় বলে উঠল: 

“আমায় মেরো না রাজপূ্, কোনাঁদন হয়ত আম তোমার কাজে লাগতে 
পারি।, 

রাজপুত্র খরগোসটাকে আর মারল না, এঁগয়ে চলল। হাঁটতে হাঁটতে 
রাজপুত্র নীল সমুদ্রের ধারে এসে দেখে, একটা মাছ ডাঙার বাঁলতে পড়ে খাবি 
খাচ্ছে। 

'রাজপনন্র ইভান, দয়া করো আমায়, নীল সমুদ্রে ছেড়ে দাও!” 

রাজপননত মাছটা জলে ছেড়ে দয়ে সমযদ্রের তাঁর ধরে হাঁটতে লাগল কতাঁদন 
কে জানে, সূতোর গোলা গড়াতে গড়াতে এল এক বনের কাছে। সেখানে 
রাজপুত দেখে মূরগীর পায়ের উপর একটা কু'ড়েঘর ক্লমাগত ঘুরে চলেছে। 

“কু'ড়েঘ্র, ও কু'ড়েঘর, বনের দিকে ?িঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে 
দাঁড়াও!” 
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কু'ড়েঘরটা বনের দিকে পিঠ রেখে রাজপ্নের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। 
রাজপুত্র ঘরে ঢুকে দেখে, চিমনীর কাছে ন'থাক ইটের ওপর শুয়ে আছে 
ডাইনশ, বাবা-ইয়াগা, তার খেংরাকাঠি পা, দাঁত নেমেছে হেথা, নাক উঠেছে 
হোথা! রাজপব্রকে দেখে ডাইনীটা বলে উঠল, “তা আমার কাছে কেন, সক্জন 
কুমার ? কাজ আছে কি করার, নাঁক কাজের ভয়ে ফেরার 2” 

“ওরে পাজশ বুড়ী থদবড়ী, আগে খাওয়া দে, দাওয়া দে, চানের জন্যে জল 
দে, তারপর শুধোস।” 

বাবা-ইয়াগা রাজপত্রকে গরম জলে চান করালে, খাওয়ালে দাওয়ালে, বিছানা 
পেতে শোয়ালে। রাজপুত্র ইভান তখন বাবা-ইয়াগাকে বলল যে সে তার বৌ 
যাদনকরী ভাঁসালসাকে খুজে বেড়াচ্ছে। 

ডাইনী বলল, 'জানি, জানি! তোমার বৌ এখন অমর-কাশ্চেই'এর কবলে। 
ওকে ফিরে পাওয়া বাপ মুশাকল। কাশ্চেই'এর সঙ্গে এ*টে ওঠা সহজ নয়। 
ওর প্রাণ আছে এক ছঃচের ডগায়, ছ:চ আছে এক ডিমের ভিতর, ডিম আছে 
এক হাঁসের পেটে, হাঁস আছে এক খরগোসের পেটে, খরগোস আছে এক পাথরের 
সন্দকে, সিন্দক আছে এক লম্বা ওক গাছের মাথায় আর এ গাছটা অমর- 
কাশ্চেই'এর চোখের মণি, কড়া পাহারা সেখানে ।” 

রাজপুত্র রাস্তিরটা বাবা-ইয়াগার বাড়ীতেই কাটাল। পরাদন সকালে বুড়া 
তাকে সেই লম্বা ওক গাছে যাবার পথটা দেখিয়ে দিল। অনেক পথ, নাক অল্প 
পথ, কতদ্‌র রাজপুত্র গেল কে জানে; দেখে, দাঁড়য়ে আছে এক লম্বা ওক 
গাছ। শনশন করছে তার পাতা, সেই গাছের মাথায় একটা পাথরের 'সন্দক। 
ফিজু তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব। 

হঠাৎ কোথা থেকে সেই ভাল্‌কটা এসে করল কি, শেকড়শদ্ধ; উপড়ে দিলে 
গাছটাকে। [িন্দুকটা দৃম্‌ করে মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে চৌচির। অমাঁন িন্দ্‌ক 
থেকে একটা খরগোস বোঁরয়ে যত জোর পারে দৌড়ে পালাতে গেল । কিন্তু সেই 
আগের খরগোসটা ওকে তাড়া করে ধরে টুক্‌রো টুকরো করে ছি'ড়ে ফেলল । 
অমাঁন খরগোসটার পেট থেকে একটা হাঁস বৌরয়ে সাঁ করে আকাশে উঠে গেল। 
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তখন দেখতে না দেখতে সেই আগের হাঁসটা তাকে ধাওয়া করে ঝাপটা মারতেই 
ডিম পাড়ল হাঁসটা, আর ভিম পড়ল নীল সম্যদ্রে। 

রাজপুত্র তখন ভাষণ কাঁদতে লাগল। সমদ্র থেকে কী করে এখন ডিম 
খজে পাবে! হঠাৎ দেখে, সেই মাছটা সাঁতার কেটে পারের দিকে আসছে, মুখে 
সেই হাঁসের ডিমটা। রাজপৃত্র ভিমটা 'নিয়ে ভেঙ্গে ফেলল। তারপর ভাঙতে 
লাগল ছচের ডগা। রাজপুত্র ভাঙে আর উথালপাথাল করে অমর-কাশ্চেই, 
দাপাদাঁপ করে। কিন্তু যতই করুক অমর-কাশ্চেই, ছঃচের ডগাঁটি ভেঙে ফেলল 
রাজপূত্র, মরতে হল অমর-কাশ্চেইকে। 

রাজপুত্র তখন চলল কাশ্চেই'এর শ্বেতপাথরের পুরশতে। যাদনকরী 
ভাঁসালসা ছুটে এল রাজপুত্রের কাছে, চুমো খেল তার মধ্ঢালা মখে। তারপর 
যাদকরণী ভাঁসালিসা আর রাজপুত্র ইভান দুজনে নিজেদের দেশে ফরে গেল। 
সেখানে তারা স্মখেস্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগল অনেক বুড়ো বয়স অবাঁধ। 


যাদুকরী ভালিবিনিসলার কথা 


এক চাষা বাঁজ বুনল, ফসল হল আশ্চর্য, ঘরে তোলাই দায়। আঁটি তুলে 
ঝাড়াই মাড়াই করে ভর ভরন্ত গোলায় তুলল। গোলায় তুলে চাষী ভাবল: 
“সহখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটবে এবার ।” 

এাঁদকে এক ইস্দুর আর এক চড়াই সুর করল চাষীর গোলায় ষাতায়াত। 
দিনে বার পাঁচেক করে আসে; পেট পুরে খেয়ে চলে যায় _ ইদুর যায় তার 
গর্তে আর চড়াই তার বাসায়। এমান করেই মলোৌমশে তন বছর কাটল 
তাদের । গোলার সব দানা শেষ হল, রইল কিছন্টা ক্ষতদকু'ড়ো পড়ে। ইদুর 
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দেখে ভাঁড়ার তো শেষ হয়-হয়, চড়াইটার ওপর বাটপার করে একলাই বাকিটুকু 
দখল করা যাক। এই ভেবে মেঝেতে 1স'ধ কেটে বাকি দানা সব মাটির নীচে 
জমা করল। 

সকালে চড়াই গোলায় খেতে এসে দেখে, একটা দানাও পড়ে নেই। বেচারা 
ক্ষিদে নিয়েই ফিরে গেল। ভাবল: 

“হতভাগা ইপ্দুরটা আমায় ঠকিয়েছে! গিয়ে একবার পশনরাজ 1সংহের 
কাছে নালিশ কারি। পশ;রাজ [নিশ্চয়ই ন্যায় বিচার করবেন।” 

এই ভেবে চড়াই উড়ে চলল সংহের কাছে। 

পশহরাজের কাছে গিয়ে চড়াই কুর্নিশ করে বলল, “সংহমশাই, আপাঁন 
পশ্দরাজ ! আমি আপনার এক পশব, দে*তো ইণদ্রের সঙ্গে ছিলাম। গত তিন 
বছর ধরে একই গোলা থেকে আমরা খেয়েছি, কোনদিন ঝগড়া বিবাদ কারান। 
কিন্তু খাবার ফুরিয়ে আসতেই ইদুর আমাকে ভার ঠকিয়েছে। গোলার মেঝেয় 
[স'ধ কেটে বাকি দানাগুলো সব মাটির নীচে চালান করে 'দয়েছে। আমি 
উপোস করে শরছি। ন্যাষ্য মতে আপনি বিচার করে দন। আর যাঁদ বিচার না 
করেন, তবে আমি আমাদের রাজা ঈগলমহারাজের কাছে আর্জ করব।' 

“তাই যা বাপ, যেখানে পারিস ধা” সিংহ বলল। 

চড়াই গিয়ে কুর্নিশ করলে ঈগলের কাছে। ইদুর কী রকম ঠাঁকয়েছে, আর 
পশদরাজই বা কেমন এক-চোখোঁমি করলেন _ সে সব কথা ঈগলমহারাজকে 
খুলে বলল। 

শুনে ঈগলমহারাজ রেগে লাল। তক্ষদীণ ?িসংহের কাছে দূতের হাতে খবর 
পাঠাল: কাল অমৃক সময়, অমুক মাঠে তোমার সব জন্তুজানোয়ার 'নিয়ে হাজির 
থেকো, আমিও আমার পাখীর দল জটিয়ে তৈরী থাকব। যুদ্ধ হবে। 

পশন্রাজ 1সংহ তাই ঢে'্ড়া দিলে, পশ্দ্দের ডাক পড়ল যুদ্ধে । জুটল তারা 
কাতারে কাতারে । কিন্তু যেই ওরা খোলা মাঠে এসেছে অমান যত ভানাওয়ালা 
সৈন্য নিয়ে মেঘের মতো ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ঈগল। তিন ঘণ্টা তিন 
'মানট ধরে যৃদ্ধ চলল। জিত হল ঈগলমহারাজের। সারা মাঠ ভরে উঠল 
পশহদের লাসে। ঈগল তখন পাখীদের বাড়ী পাঠিয়ে নিজে চলে গেল এক 
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গহীন বনে, বসল এক মস্ত ওক গাছের মাথায়, সারা গায়ে জখম, ভাবতে লাগল, 
কী করে আবার আগের শাক্তি ফিরে পাওয়া যায়। 

এ সব অনেক পূরাকালের কথা । সেই সময় একলা একলা বাস করত এক 
সওদাগর আর তার বৌ। তাদের একটিও ছেলে মেয়ে ছিল না। সকালে উঠে 
সওদাগর তার বৌকে বলল: 

পগন্নী, বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছ, এক মস্ত পাখী এসেছে আমাদের কাছে। 
না খাইয়ে উপায় নেই। যাই, বনের মধ্যে গিয়ে খাঁনকটা ঘরে আসি)” 

সওদাগর বন্দুক নিয়ে বনে চলে গেল। বনে বনে সে ঘুরলে অনেকক্ষণ 
নাকি অল্পক্ষণ, শেষকালে এল সেই ওক গাছটার কাছে। দেখে, একটা ঈগল, 
বন্দুক তুলে গাল করতে যাবে। হঠাৎ মানুষের ভাষায় কথা কয়ে উঠল 
পাখী: 

“মেরো না ভালোমান্ষের পো, আমায় মেরে তোমার কোন লাভ হবে না। 
তার চেয়ে আমায় বাড়ী নিয়ে চলো। তিন বছর তিন মাস তিন দিন আমায় 
খাইয়ো। তোমার ওখানে সেরে উঠি, ডানায় পালক গজাক, গায়ে জোর রক, 
তখন তোমার উপকারের শোধ দেব।* 

“ঈগল আবার কণ দেবে?” এই ভেবে সওদাগর আবার বন্দ;ক তুলল। 

ঈগল ফের সেই কথা বলে। আবার সওদাগর বন্দূক তুলল, বার বার 
তিনবার । ঈগল ফের বলল: 

“মেরো না ভালোমানুষের পো, তিন বছর তিন মাস [তিন দিন আমায় 
খাইয়ে দাইয়ে তোমার বাড়ীতে রাখো । সেরে উঠি, ডানায় পালক গজাক, গায়ে 
জোর হোক, তোমার সব উপকার শোধ দেব।? 

দয়া হল সওদাগরের, ঈগলকে বয়ে নিয়ে এল বাড়ীতে । বাড়ী এসেই 
সওদাগর তক্ষদর্ণ একটা ষাঁড় মেরে এক গামলা ভর্তি মধুর সরব করে রাখল । 
ভাবল এতে ঈগলটার বেশ কিছযাদন চলে যাবে। ঈগল কিন্তু এক গ্রাসেই সব 
শেষ করে দিল। অনাহ্‌ত আঁতথ নিয়ে খুবই বিপদ হল সওদাগরের, 
একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়ল সে। তা দেখে ঈগল সওদাগরকে বলল: 
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“শোনো কর্তন, খোলা মাঠটায় চলে যাও, দেখবে সেখানে আহত-নিহত 
অনেক পশ্‌ পড়ে আছে। জন্তুগলোর ছাল ছাড়িয়ে দামী ফার নিয়ে সহরে 
বেচে এসো। প্রচুর টাকা হবে। সে টাকায় আম খেকে, তুমি খেয়েও বাক 
থাকবে? 

সওদাগর খোলা মাঠে গিয়ে দেখে, সাত্যিই আহত-নিহত অনেক পশন পড়ে 
আছে। তা থেকে দামী দামী চামড়া ছাড়িয়ে, সহরে ফার বেচে সওদাগর অনেক 
টাকা পেল। 

এক বছর কেটে গেল। ঈগল সওদাগরকে বলল: যেখানে বড় বড় ওক গাছ 
আছে সেখানে আমায় নিয়ে চলো। সওদাগর গাড়ীতে ঘোড়া জুতল তারপর 
ঈগলকে নিয়ে গেল বড় বড় ওক গাছগদলোর কাছে। ঈগল মেঘের চেয়েও 
উদ্দুতে উড়ে গেল। তারপর সোঁ করে নেমে এসে যত জোরে সম্ভব তার বুক 
দিয়ে একটা ওক গাছে মারল ধাক্কা। গাছ দু"টুকরো হয়ে গেল। 

ঈগল বলল, "না সওদাগর, এখনও আমার আগের শাক্ত ফিরে পাইনি, 
আরও পুরো একবছর আমায় খাওয়াতে হবে।' 

"দ্বিতীয় বছরও কেটে গেল। ঈগল আবার কালো মেঘের মাথার উপর উড়ে 
গেল, তারপর সৌঁ করে নেমে এসে ধাব্ধা মারল গাছে। কয়েক টুকরো হয়ে 
ভেঙে পড়ল গাছ। 

'আরও একবছর খাওয়াতে হবে সওদাগর, ভালোমানূষের পো, আগের 
শান্তি এখনও আসোন গায়ে" 

এই ভাবে তিন বছর তিন মাস তিন দিন কেটে যেতেই ঈগল সওদাগরকে 
বলল: 

“আবার আমাকে সেই বড় বড় ওক গাছের কাছে নিয়ে চলো।' 

সওদাগর ঈগলকে ওক গাছগনলোর কাছে 'নিয়ে গেল। এবার ঈগল আগের 
চেয়েও উচ্চৃতে উড়ে গেল, তারপর সবচেয়ে বড়ো ওক গাছটার গায়ে মারল এক 
প্রচণ্ড ধাক্কা। গাছটা আগা থেকে গোড়া পর্যস্ত টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে 
পড়ল। কেপে উঠল সারা বন। 

ঈগল বলল, 'অনেক ধন্যবাদ তোমায় সওদাগর, ভালোমান্ষের পো, 
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এবার আম আগের শাক্ত ফিরে পেয়োছ। ঘোড়া ছেড়ে আমার পিঠে চড়ে 
বসো। আমার বাড়ী নিয়ে গিয়ে তোমার সব উপকারের শোধ দেব।” 

সওদাগর ঈগলের পিঠে চড়ে বসল। ঈগল নাল সমদ্রের ওপর 'দয়ে উঠে 
গেল একেবারে উচুতে। বলল: 

'নীল সমযদ্রটা একবার দেখো তো, কত বড় 2 

সওদাগর উত্তর দিল, 'একটা বড় চাকার মতো ।” 

তখন মৃত্যুভয় দেখাবার জন্যে সওদাগরকে পিঠ থেকে ফেলে দিল ঈগল, 
দকন্তু সমদদ্রে পড়বার আগেই ঈগল তাকে ধরে ফেলল । তারপর আরো উ“্চুতে 
উঠে গেল। 

“এবার নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলো তো, কত বড় ?” 

“মুরগীর ডিমের মতো।' 

ঈগল আবার এক ঝাঁকুনি দিয়ে সওদাগরকে ফেলে দিল, তারপর সমদ্রে 
পড়বার আগেই ধরে নিয়ে আরও উদ্চুতে উড়ে চলল। 

এবার দেখো তো, নীল সমদদ্র কত বড়? 

“একটা দোপাটির বাঁচির মতো।' 

এবার তৃতীয় বার ঈগল এক ঝাঁকান 'দয়ে সওদাগরকে ফেলে 'দিল 
একেবারে সেই আকাশ থেকে। কিন্তু এবারেও সমুদ্রে পড়ে যাবার আগেই ধরে 
ফেলল! বলল: 

“কী সওদাগর, ভালোমানুষের পো, এবার বুঝেছো মত্তযুভয় কাকে বলে?” 

সওদাগর উত্তর দিল, “বুঝেছি, মনে হয়োছিল এই শেষ। 

“আমার দিকে যখন বন্দুক তুলে তাগ করেছিলে আমারও তাই মনে 
হয়েছিল।” 

ঈগল সওদাগরকে নিয়ে সমদ্র পৌরয়ে সোজা উড়ে চলল তামার রাজ্যে। 

ঈগল বলল, “এখানে আমার বড় বোন থাকে । আমরা তার অতিথি হব। ও 
যখন উপহার 1দতে চাইবে, কিছু নিও না যেন, কেবল তামার কোটা চাইবে ।” 

এই বলে ঈগল নেমে সোঁদা মাটিতে আছাড় খেতেই একটি সুন্দর তরণ 
হয়ে গেল। 


১৯৫ 


মন্ত একটা আঙিনা পরিয়ে চলেছে ওরা, বোন ওদের দেখতে পেয়ে ভার 
খুশী হয়ে স্বাগত জানাল। 

“ভাই আমার, সোনা আমার, তুই বে'চে আছিস ! কোথা হতে এলি? তিন 
বছর তোকে দোঁখাঁন। ভেবোছিলাম ব্যাঁঝ বা মরেই গোছস। কী তোকে খেতে 
দিই, কী দিয়ে আপ্যায়ন কাঁর ?, 

“আমায় শুধিয়ো না দিদি, আমায় জিজ্ঞেস করো না, আম তো বাড়বর 
লোক। এই লোকটিকে জিজ্ঞেস করো, একে শুধোও । আমায় তিন বছর খাইয়েছে, 
দাইয়েছে, উপোসে রাখোনি।? 

মেয়েটি ওদের এক নকশী জাজিম ঢাকা ওক কাঠের টোবিলে বসালে, খাওয়ালে, 
আপ্যায়ন করলে। তারপর রক্রভান্ডারে নিয়ে গিয়ে তার অগনতি ধনসম্পদ 
দেখিয়ে সওদাগরকে বলল: 

“এই তোমার সোনা, রুপো, মশিমাণিক্য যত নেবে নাও ।” 

সওদাগর বলল: 

“সোনা চাই না, রুপো চাই না, মণিমাণিক্য চাই না; আমায় কেধল তামার 
কৌটাটি দাও ।” 

“যতই করো, সোঁট হচ্ছে না। বাঁদরের গলায় কি আর মুক্তোর হার ? 

বোনের কথা শদূনে ভাই খুব রেগে উঠল, তাই সে আবার ঈগল হয়ে 
সওদাগরকে পিঠে নিয়ে উড়ে চলে গেল। 

দিদি চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, “ভাই আমার, সোনা আমার, ফিরে আয়! না 
হয় তামার কৌটাই দেব, আপাঁত্ত করব না!” 

“এখন আর হয় না দাদ, দেরি হয়ে গেছে, এই বলে ঈগল আকাশের ভিতর 
ধদয়ে উড়ে চলল। 

ঈগল বলল, 'দেখো তো সওদাগর, ভালোমান্দষের পো, কী দেখছো সামনে, 
কী দেখছো [পিছনে 2” 

চারাঁদক দেখে সওদাগর বলে: 

পরপছনে জবলম্ত আগুন আর সামনে ফুটন্ত ফুল।' 

“তার মানে তামার রাজ্য পুড়ে যাচ্ছে, আর রূপোর রাজ্যে ফুল ফুটছে। 


৯৯৬ 


রুপোর রাজ্যে থাকে আমার মেজ বোন। আমরা তার আঁতাঁথ হব। সে খন 
উপহার দিতে চাইবে আর কিছ নিও না, শুধু এ রুপোর কৌটা চাইবে) 

পোীছল ঈগল, সোঁদা মাটিতে আছাড় খেতেই আবার একটি স্দন্দর তরুণ 
হয়ে গেল। 

মেজ বোন বলল, “ভাই আমার, সোনা আমার, কোথেকে এল ? কোথায় 
ছিল, এতাদন আসিসাঁন কেন ? কী দিয়ে তোর আপ্যায়ন করি 2, 

“আমায় জিজ্ঞেস করো না দিঁদ, শদাধিয়ো না, আমি তো বাড়ীর লোক। এই 
ভালোমানূষের পোকে জিজ্ঞেস করো, এর আপ্যায়ন করো । আমায় পুরো তিন 
বছর খাইয়েছে, দাইয়েছে, উপোসে রাখোঁনি।” 

মেজ বোন ওদের নক্সশ জাজম ঢাকা ওক কাঠের টোবিলে বাঁসয়ে খাওয়ালে, 
আপ্যায়ন করলে। তারপর রত্বভাণ্ডারে 'নয়ে গিয়ে বলল: 

“এই রইল সোনা, রুূপো, মাণমাণিক্য যত খুশী সাধ মিটিয়ে নাও ।? 

“সোনা চাই না আমার, রূপো চাই না, মণিমাঁণক্য চাই না; আমায় কেবল 
রূপোর কোটাঁট দাও।” 

“না ভালোমানূষের পো, সেটি হচ্ছে না। ও কৌটা তোমার গলায় ঠেকে 
মরবে।' 

বোনের কথায় রাগ হয়ে গেল ভাইয়ের, তাই ফের সে পাখা হয়ে সওদাগরকে 
পিঠে চাপিয়ে উড়ে গেল। 

“ফিরে আয় ভাই, ফিরে আয়! না হয় কৌটাই দেব, আপান্ত করব না!” 

“আর হয় না দিদি, দোঁর হয়ে গেছে।? 

ঈগল আবার উড়ে চলল আকাশে । 

“চেয়ে দেখো সওদাগর, ভালোমান্মষের পো, কী দেখছো সামনে, কী দেখছো 
পিছনে 2” 

“পছনে জবলম্ত আগন, সামনে ফুটন্ত ফুল । 
সোনার রাজ্যে ফুল ফুটছে। আমরা ওর আঁতাঁথ হব। সে যখন উপহার দিতে 
চাইবে কিছ ?নও না, শুধু তার সোনার কৌটা চাইবে ।' 
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উড়তে উড়তে সোনার রাজ্যে পেশছে ঈগল আবার সেই সুন্দর তরুণ 
হয়ে গেল। 

ছোট বোন বলল, “ভাই আমার, সোনা আমার, কোথেকে এল £ কোথায় 
ছাল, এতাঁদন আসান কেন? কী তোকে দই, কী 'দয়ে আপ্যায়ন কাঁর 2” 

'আমায় জিজ্ঞেস করো না দাদ, আমায় আপ্যায়ন কোরো না, আম তো 
বাড়ীর লোক। জিজ্ঞেস করো এই সওদাগরকে। ও আমায় তন বছর খাইয়েছে, 
দাইয়েছে, উপোসে রাখোঁন। 

নক্সী জাজিম ঢাকা ওক কাঠের টোবলে বাঁসয়ে মেয়েটি ওদের খাওয়ালে, 
দাওয়ালে। তারপর রক্রভাপ্ডারে 'নিয়ে গিয়ে সওদাগরকে সোনা, রুপো, 
মাঁণমাণক্য সব দিতে চাইল। 

শকছন চাই না আমার, কেবল এ সোনার কৌঁটাটি দাও । 

বোন বলল, “এই নাও। ভাগ্য রক তোমার । তুমিই আমার ভাইকে তিন 
বছর খাইরেছো, দাইয়েছো, উপোসে রাখোনি। আমার ভাইয়ের জন্যে তোমায় না 
দিতে পার এমন কিছ নেই।? 

তাই সোনার রাজ্যে দিন কাটাল সওদাগর, ভোজ খেল। শেষে একদিন 'বিদায় 
নেবার সময় এল। 

ঈগল বলল, পাবদায় বঙ্ধ;। তুটির কথা ভুলে যেয়ো, আর মনে রেখো, বাড়ী 
না পেশছনো প্্তি কৌটা খুলবে না কন্তু। 

সওদাগর বাড়ীর দিকে রওনা হল। গেল অনেক দিন, নাকি অল্প দিন, 
ক্লান্ত হয়ে সওদাগর ভাবল একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক। থামল সে এক বিভূই 
মাঠে, রাজা অদীক্ষিত ললাটের রাজো। সোনার কোটার 'দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে 
সওদাগর, শেষে আর পারল না, খুলে ফেলল কোটা । কৌটা খোলামাত্র দেখে __ 
কোথা থেকে জেগে উঠল এক মন্ত রাজপুরী, কত তার সাজসজ্জা। লোকজন 
দাসদাসী গিজগিজ করছে। 

সওদাগর খেল, দেল, বিছানায় গা এলাল। 
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রাজা অদীক্ষত ললাট দেখে, তার রাজ্যে মস্ত এক রাজপুরী। দৃতকে 
বললে: 

“দেখে এসো তো, কোন শয়তান আমার রাজ্যে আমার অন্যমাতি ছাড়া প্রাসাদ 
তুলেছে। ভালোয় ভালোয় এক্ষ7াণ ষেন রাজ্য ছেড়ে চলে যায়।* 

এই শাসাঁন শদনে সওদাগর ভাবতে লাগল কী করে আবার রাজপনরীকে 
কোটার ভিতরে ঢোকানো যায়। ভেবে ভেবেও কোন উপায় বের করতে 
পারল না। 

দৃতকে বলল, 'খুশশী হয়েই যেতে রাজ, কিস্তু কী করে যে যাব, সেটাই 
জান না। 

দূত ফিরে গিয়ে রাজাকে সব কথা জানাল। 

রাজা বললে, “ওর বাড়ীতে অজানা যোট আছে সোঁট আমায় দিক, তবে 
আমি প্রাসাদটা আবার সোনার কোটায় পুরে দেব” 

সওদাগর আর কী করে, প্রাঁতজ্ঞা করল বাড়ীতে তার অজানা যা আছে 
সোট দেবে রাজাকে । রাজা অদীক্ষত ললাট তক্ষযাণ প্রাসাদটা মুড়ে কোটায় 
ঢুকিয়ে দিল। সওদাগর কৌটা [নিয়ে রওনা হল বাড়ীমুখো। 

গেল অনেকাঁদন, নাকি অক্পাদিন, এল বাড়ীতে । বৌ বলল: 

এসো গো, ঘরে এসো ! কোথায় ছিলে 2” 

“যেখানে ছিলাম ছিলাম, এখন তো আর নেই।? 

তুমি যখন বাড়ীতে ছিলে না, ভগবান তখন একি খোকা 'দয়েছেন 
আমাদের ।” 

“এটাই তাহলে আমার অজানা জানস!1” মনে মনে ভাবল সওদাগর, দুঃখ 
হল তার, শোক হল। 

বৌ বলল, “তোমার কী হয়েছে? নাক বাড়তে মন টিকছে না।” 

সওদাগর বলল, 'না, না, সে কথা নয়।' তারপর সব ঘটনা খুলে বলল 
বৌকে। 

ওরা তখন খুব দ:ঃখ করে কাঁদতে লাগল, কিন্তু চিরকাল তো আর কেউ 
কাঁদে না। 
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সওদাগর তাই সোনার কোটা খুলল । দেখতে দেখতে তৈরী হয়ে গেল একটা 
মন্ত জমকালো রাজপুরী, কত তার সাজসজ্জা । স্ত্রীর নিয়ে সওদাগর মনের 
সুখে থাকে সেখানে । ধন তাদের উপচে ওঠে। 

বছর দশ পোরযে গেল। রূপবান ব্দাদ্ধমান হয়ে বেড়ে উঠল সওদাগরপদতর, 
যেমন রুপ তেমান গুণ । 

একাঁদিন মনমরা হয়ে ঘুম ভাঙল ছেলেটির, বাবাকে বলল: 

“রাজা অদীক্ষিত ললাট আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়েছে বাবা, বলেছে তার কাছে 
যেতে। অনেকাদন থেকে নাকি অপেক্ষা করে আছে, আর চলে না।? 

চোখের জল ফেললে বাবা মা। তারপর আশীর্বাদ করে ছেলেকে দূর দেশে 
পাঠিয়ে দিলে। 

যায় সে সড়ক বেয়ে, পথ উজজিয়ে, শান্য কান্তার, স্তেপের প্রান্তর, 
পোঁরয়ে এল এক গহন বনে। জন নেই, প্রাণী নেই। কেবল একটেরে একটি 
কুড়ে, বনের দিকে মুখ আর সওদাগরপৃত্র ইভানের দিকে 'িঠ 'ফারয়ে 
দাঁড়য়ে আছে। 

'কু'ড়েখর, ও কু'ড়েঘর, বনের 'দকে [িঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ 
করে দাঁড়াও ।” 

কু'ড়েঘর ইভানের কথামত বনের দিকে ?পঠ করে ঘুরে দাঁড়াল। 

সওদাগরপদুত্র ইভান ভিতরে ঢুকে দেখে, খেংরাকাঠি পা, বাবা-ইয়াগা ডাইনী 
শুয়ে। ইভানকে দেখে ডাইনী বলল: 

'রশী মানুষ যে, না শুনেছি কানে, না হেরেছি নয়নে, আজ দেখ আপনা 
থেকেই হাজির। কোথা থেকে আসছো কুমার, কোন পথ ধরেছো 2” 
করেছিস জেরা!» 
শদলে। ভোর হতেই জাঁগয়ে তুলে শুর করলে "জিজ্ঞাসাবাদ । সওদাগরপন্র 
ইভান আদ্যোপান্ত সব বলে জিজ্জেস করল: 

“বলো দিদিমা, রাজা অদশীক্ষত ললাটের কাছে যাব কী করে 2, 
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'ভাগ্যে এ পথে এসোছিলে, সাক্ষাৎ যমের হাতে পড়তে । রাজার কাছে 
এতদিন যাগডাঁন বলে সে ভীষণ রেগে আছে। শোনো বাল, এই পথ ধরে যাও, 
পুকুর পাবে। গাছের আড়ালে লাঁকয়ে থেকো । উড়ে আসবে তিনটি কপোত, 
তিন সন্দরণ, রাজার তিন মেয়ে। এসে তারা ডানা খুলে রেখে, পোষাক ছেড়ে 
পদুকুরে নাইবে। একজনের ডানায় দাগ-ফুটকি। সযোগ বুঝে সেই ডানা জোড়াটি 
ছিনিয়ে নিও। তারপর যতক্ষণ না তোমায় বয়ে করতে রাজ হয় গিছনতেই 
ফেরত দিও না। ব্যস, সব ঠিক হয়ে যাবে।? 

বাবা-ইয়াগার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইভান তার কথামত পথ ধরে চলতে 
লাগল। 

হটিতে হটিতে এল সেই পদকুরটার কাছে। লমাকয়ে রইল একটা ঝাঁকড়া 
গাছের আড়ালে । 'িছক্ষণ পরে তিনটি কপোত উড়ে এসে নামল, একজনের 
ডানায় দাগ-ফুটাক। মাটিতে আছাড় খেতেই তিনটি সন্দরী মেয়ে হয়ে গেল 
তারা। ডানা খলে, জামা ছেড়ে তারা নাইতে নামল । ইভান ও'দকে গু পেতে 
ছিল, চুপিচুপি গ্টিগ্ঁট এগিয়ে দাগ-ফুটাঁক ডানা জোড়া চুর করে নিল। দেখে, 
কী হয়। সুন্দরীরা প্লান শেষ করে জল ছেড়ে উঠে এল পাড়ে। জামাকাপড় 
পরে ডানা লাগয়ে কপোত হয়ে উড়ে চলে গেল দুজন, কিন্তু বাঁক একজন পড়ে 
রইল, খঃজতে লাগল হারানো ডানা। 

খোঁজে, খোঁজে, আর বলে: 

“সাড়া দাও গো, বলো, কে আমার ডানা নিয়েছো। যাঁদ বুড়ো মানুষ হও 
তবে তোমায় বাবা বলব, যাঁদ মাঝবয়ী হও তবে তোমায় কাকা ধলব, কিন্তু 
যাঁদ রূপবান কমার হও তবে হবে আমার স্বামী ।” 

এই শদনে গাছের পিছন থেকে বোরয়ে এল সওদাগরপদত্র ইভান। 

“এই নাও তোমার ডানা!” 

'বিলো কুমার, বাগদন্ত বর আমার, কী তোমার কুল, কী গোত্র? কোথায় 
চলেছো ?? 

'সওদাগরপ্ত্র ইভান আম, চলেছি তোমার বাবা, রাজা অদীক্ষিত ললাটের 
কাছে 


১২১ 


“আমার নাম যাদুকর ভাঁসালসা।, 

যাদকরণ ভাঁসিলিসা ছিল বাবার সবচেয়ে আদরের কন্যা। যেমন রূপ তেমাঁন 
তার ব্যাদ্ধ। ভাঁসালসা ইভানকে রাজা অদশীক্ষত ললাটের দেশে যাবার পথ বলে 
দিয়ে নিজে কপোত হয়ে অন্য বোনদের পিছন 'পছন উড়ে চলে গেল। 

ইভান প্রাসাদে পেশছলে রাজা তাকে লাগালে রান্নাঘরের কাজে: কাঠ 
কাটতে, জল তুলতে। রান্নাঘরের বাবার্চ কেলেভুষো কিন্তু ইভানকে দুচোখে 
দেখতে পারত না। রাজার কাছে 'গয়ে বানয়ে বাঁনয়ে ইভানের নামে লাগাতে 
শুরু করল সে। 

“হুজুর মহারাজ, এ সওদাগরপ্নতর ইভানটা বড়াই করে, সে নাকি এক 
রান্রের মধ্যে গহন বন কেটে, কাঠ গাদা করে, শিকড় উপাঁড়য়ে, জমি চষে, বীজ 
ব্‌নে, গম কেটে, ঝেড়ে বেছে, পিষে, আপনার সকালে খাওয়ার জন্যে পিঠে তৈরী 
করে দিতে পারে।' 

রাজা বললে, 'ডেকে আনো ওকে ।” 

এল ইভান। 

'শুনাছি খুব নাকি বড়াই করো: এক রাত্রের মধ্যে তুমি গহন বন কেটে, কাঠ 
গাদা করে, শিকড় উপাড়য়ে, জাম চষে, বীজ বুনে, গম কেটে, ঝেড়ে বেছে, পিষে, 
আমার সকালে খাবার মতো পিঠে তৈরী করে দিতে পারো । বেশ, কাল সকালের 
মধোই করে দেখাও ।” 

সওদাগরপত্ধ ইভান যতই অস্বীকার করুক কোনো লাভ হল না। হদকুম 
হয়ে গেছে, মানতেই হবে । উচু মাথা নীচু করে সে ফিরল রাজার কাছ থেকে। 
রাজার মেয়ে, যাদকরী ভাঁসালসা তাকে দেখে বলল: 

এত দঃখ কেন তোমার ?” 

তোমায় বলে কী হবে, তুমি তো আর উপায় করতে পারবে না!” 

'িলা যায় না, হয়ত পারব!” 

ইভান তখন ভাঁসালসাকে সব বলল, রাজা অদশীক্ষত ললাট তাকে কা কাজ 
করতে দিয়েছে! 

তং এ আবার একটা কাজ নাকি, এতো ছেলেখেলা! আসল কাজ পরে 


৯২২ 


আসছে। ঘুমতে যাও; রাত পোয়ালে ব্যাদ্ধ খোলে, কাল সকালের মধ্যে সবই 
ঠিক হয়ে যাবে 

ঠিক রাত দ্‌'পহর হতেই ভািলিসা প্রাসাদের রাঙা আঁলন্দে দাঁড়াল। জোর 
গলায় ডাক পাঠাল। এক 'মাঁনটের মধ্যেই চ্যারাদক থেকে ভিড় করে এল মজুর, 
লোকে লোকারণ্য। কেউ গাছ কাটে, কেউ মাঁট খুড়ে শিকড় উপড়ায়, কেউ 
জাঁম চষে। একজায়গায় বীজ পোঁতে, ততক্ষণে অন্য জায়গায় ফসল কেটে সরদ 
হয়ে যায় ঝাড়াই মাড়াই । ধূলোর মেঘে ছেয়ে গেল। সকালের মধ্যে ময়দা করে 
দপঠে ভেজে সারা। রাজার সকালের জলযোগের জন্যে ইভান নিয়ে গেল 
বপঠেগুলো। 

'বাহবা!' বলে রাজা রাজভাণ্ডার থেকে ইভানকে প্দরস্কার দেবার হুকুম 
শদলে। 

বাব্যার্চ কেলেভূষো এতে গেল আরো রেগে । রাজার কাছে সে নতুন করে 
লাগাতে গেল: 

'হূজ্‌র, ইভান বলছে সে নাকি রাতারাতি এমন একটা জাহাজ বানিয়ে 
গদতে পারে যেটা আকাশে উড়বে।' 

“বেশ, ডেকে নিয়ে এসো ওকে ।' 

ডেকে আনা হল সওদাগরপন্্র ইভানকে। 

তুমি নাক আমার দাসদাসীর কাছে বড়াই করেছো, এমন একটা চমৎকার 
জাহাজ রাতারাতি বানাতে পারো যেটা আকাশেও উড়বে ; অথচ আমায় সে 
কথা জানাওান! শোনো, কাল সকালের মধ্যেই ওরকম একটা জাহাজ তৈরী 
করে দিতে হবে) 

দুঃখে ইভানের উপ্চু মাথা হেন্ট হয়ে নামল কাঁধের নীচে। রাজার কাছ 
থেকে ফিরে এল যেন আর সে মানুষটি নয়। যাদকরা ভাঁসালসা তাকে দেখে 
বললে: 
র দুঃখ তোমার, কীসের খেদ 

প্দতখ না করে ক কার বলো, রাজা আদেশ করেছে এক রানের মধ্যে একটা 
উড়ো জাহাজ বাঁনয়ে দিতে হবে।' 


৯২৩ 


“এ আবার কাজ নাকি, এতো ছেলেখেলা! আঙল কাজ পরে। ঘুমতে যাও 
তো; রাত পোয়ালে ব্যাদ্ধ খোলে, কাল সকালের মধ্যে সবই ঠিক হয়ে যাবে।' 

মাঝ রানে ভাঁসালসা প্রাসাদের রাঙা আলন্দে এসে জোরে জোরে ডাক 
পাঠাল। এক মুহূর্তে চারাদক থেকে ছুতোরের দল ছ্‌টে এল। তারপর 
করাত, কুড়বল নিয়ে ফুর্তি করে কাজে লেগে গেল সব! সকালের মধ্যে 
সব তৈরী। 

রাজা বললে, “খাসা হয়েছে! চলো আমরা একটু বোঁড়য়ে আসি।' 

উঠে বসল ওরা দুজনে। সঙ্গে নিল বাব্দার্ট কেলেভুষোকেও। জাহাজ উড়ে 
চলল আকাশ 'দিয়ে। রাজার বুনো জানোয়ারগ্‌লোকে যেখানে রাখা হত তার 
ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় কেলেভুযো উীক মেরে যেই দেখতে গেছে, অমাঁন 
ইভান তাকে এক ধান্ধা মেরে নীচে ফেলে দিল। চোখের পলকে জানোয়ারগ্দলো 
বাব্ার্চকে 'ছি'ড়ে টুকরো টুকরো করে দিল। 

ইভান চীংকার করে উঠল, 'ষাঃ! কেলেভুষো যে পড়ে গেল! 

রাজা বললে, 'চুলোয় যাক গে ! কুকুরের মরণ কুত্তার মতোই !” 

প্রাসাদে ফিরে এল ওরা। 

রাজা বললে, 'তোমার মাথায় বৃদ্ধি আছে, ইভান। এবার [তিন নম্বরের 
কাজ: একটা বুনো ঘোড়াকে বশ করতে হবে। খাদ পারো, আমার মেয়ের সঙ্গে 
তোমার বিয়ে দেব।' 

খুশী হয়ে সওদাগরপনত্র ইভান ফিরে এল, ভাবল: “এ আর কঠিন কীঁ।” 
ফের ষাদকরা ভাঁসালসার সঙ্গে ইভানের দেখা । সব কথা শুনে ভাঁসিলিসা 
বলল: 
'বোঝোনি তুমি, ইভান। এবার সাত্যই তোমার কাজটা সহজ নয়, কঠিন 
কাজ, কারণ বুনো ঘোড়াটি হচ্ছে স্বয়ং রাজা দীক্ষিত ললাট নিজে । উড়িয়ে 
ছড়াবে তোমার হাড়গোড়। এক্ষ2ণি দোঁড়ে কামার বাড়া যাও। বলো একটা তিন 
পদ্দ্‌ ওজনের লোহার হাতুড়ি বানিয়ে দিতে । ঘোড়ার পিঠে শক্ত হয়ে 
বসেই ওটার মাথায় বাড়ি মেরে ঠাণ্ডা রেখো ।, নি 


১২৪ 


পরাঁদন আস্তাবল থেকে সাঁহসরা বের করে নিয়ে এল একটা বুনো ঘোড়া। 
ধরে রাখাই দায়। কা তার ডাক, কী তার চাঁটি! সওদাগরপনত্র ইভান পিঠে চড়ে 
বসতেই ঘোড়াটা উঠে গেল একেবারে বাড়ন্ত গাছের উ“্চুতে, উড়ন্ত মেঘের 
নীছুতে, ছ;টতৈ লাগল বাতাসের আগে আগে। ইভান কন্তু শক্ত হয়ে বসে 
ঘোড়াটার মাথায় হাতুড়ি মেরে চলল ব্রমাগত। শেষ পর্যস্ত হয়রান হয়ে ঘোড়াটা 
নামল সোঁদা মাটিতে । সওদাগরপদত্র ইভান ঘোড়াটা সহিসদের কাছে ফেরত 
দিয়ে একটু বিশ্রাম করে প্রাসাদে ফিরে গেল। গিয়ে দেখে, রাজা অদশীক্ষত 
ললাটের মাথায় পনি বাঁধা । 

“বুনো ঘোড়াটাকে বাগ মানিয়োছি, মহারাজ ।" 

“বেশ, কাল এসো । বউ পছন্দ করে নিও। আজ আমার মাথাটা ধরেছে!” 

পরাদিন সকালে ধাদুকরণী ভাঁসালিসা সওদাগরপত্র ইভানকে বলল: 

“আমরা রাজার তিন মেয়ে। রাজা তিনজনকেই মাদী ঘোড়া বানিয়ে দিয়ে 
তোমায় বলবে বৌ বেছে ানতে। ভালো করে নজর রেখো, দেখবে আমার 
লাগামের একটা মাঁণ প্যাটপ্যাট করছে। তারপর রাজা আমাদের কপোত করে 
দেবে । বোনেরা দানা খুটে খুটে খাবে। আর থেকে থেকেই আম ডানার ঝাপটা 
মারব। তিন বারের বার আমাদের ?তিন কন্যে করে দেবে, তিনজনের একই মুখ, 
মাথায় এক, একই ধকম চুল। আম ইচ্ছে করে রুমাল নাড়াব; তাই দেখে চিনে 
নিও)” 

যাদুকরণ ভাসালসা যা বলোছিল তাই হল। রাজা তিনটে ঠিক একরকমের 
মাদী ঘোড়া এনে সার করে দাঁড় করিয়ে দিলে । 

“যেটা খুশী বেছে নিও ।? 

সওদাগরপন্ত্র ইভান ভাল করে নজর করলে; দেখল, একটার লাগামের মাঁণ 
প্যাটপ্যাট করছে। ইভান সেই লাগামটা ধরে বলল: 

“এই আমার বৌ!” 

'ভালোটা ছেড়ে খারাপটাই বেছেছো ।” 

“তা হোক, এই আমার ভালো ।” 

“আর একবার বাছো।? 
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ণতনটে কপোত ছাড়ল রাজা, পালকে পালকে আঁবিকল এক, দানা ছড়িয়ে 
দিলে । ইভান দেখল একটা কপোত কেবাঁলি ডানার ঝাপটা মারছে। ইভান তার 
ডানা চেপে ধরল। 

“এই আমার বৌ!? 

পঠকাটিকে ধরলে না। পরে পন্তাবে। বরং বারবার তিনবার বেছে দেখো ।” 

রাজা তিন কন্যা এনে দাঁড় কারয়ে দিলে। তিনজনের একই মুখ, মাথায় 
এক, একই রকম চুল। ইভান দেখল একজন রুমাল নাড়াচ্ছে। অমনি ইভান গিয়ে 
তার হাত চেপে ধরল। 

'এই আমার বৌ!” 

আর উপায় নেই। রাজা অদরীক্ষত ললাট তাই ইভানের হাতেই যাদুকরী 
ভাসালসাকে সম্প্রদান করল। বিয়ে হয়ে গেল খুব ধুমধাম করে। 

গেল অল্পাঁদন, নাক অনেকাঁদন, সওদাগরপ্ন্ত্র ইভান ঠিক করল এবার 
ভাঁসালসাকে নিয়ে নিজের দেশে পালিয়ে যাবে। ঘোড়ায় লাগাম পাঁরয়ে অন্ধকার 
রাতে বোঁরয়ে পড়ল ওরা দুজন। পরাদিন সকালে রাজা টের পেলে, ধরে 
আনবার জন্যে লোক ছুটল । 

ভাঁসালসা স্বামীকে বলল, “সোঁদা মাঁটতে কান পাতো দেখ, কী শুনতে 
পাচ্ছো বলো !” 

ইভান মাটিতে কান পেতে বলল: 

“ঘোড়ার ডাক শদনতে পাচ্ছি।' 

ভাঁসাঁলসা অমান স্বামীকে একটা ছোট সবাঁজ ক্ষেত বানিয়ে দিয়ে নিজে 
একটা বাঁধাকাঁপ হয়ে গেল। যারা ধরতে এসোছিল তারা রাজার কাছে ফিরে 
গেল শান্য হাতে। 

“হুজুর মহারাজ, খোলা মাঠে কিছুই দেখলাম না, শুধু একটা সবাঁজ ক্ষেত 
ছাড়া, সে ক্ষেতের মধ্যে একটা বাঁধাকাঁপর মাথা ।” 

“যাও, &ঁ বাঁধাকপিটাই কেটে নিয়ে এসো। এ ওই মেয়েরই একটা যাদু” 

লোকজন আবার ছুটল ওদের ধরতে। ইভান আবার সোঁদা মাটিতে কান 
পেতে শদনল। বলল: 
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“ঘোড়ার ডাক শুনতে পাচ্ছি । 

ভাসালসা তখন নিজে একটা কুয়ো হয়ে গেল। আর ইভানকে করে দিল 
একটা ঝলমলে বাজপাখি। পাঁখটা কুয়ো থেকে জল খেতে লাগল । 

লোকজনেরা কুয়োর পাড়ে এসে দেখে, রাস্তাটা সেখানেই শেষ হয়ে গেছে। 
তাই ফিরে গেল আবার । 

হিজর মহারাজ, খোলা মাঠে ?িছই দেখলাম না, কেবল একটা কুয়ো আর 
তার পাশে একটা ঝলমলে বাজপাঁখ বসে জল খাচ্ছে। 

এবার রাজা অদীক্ষিত ললাট নিজেই বেরল। 

যাদুকর ভাঁসলিসা ইভানকে বলল, “এবার দেখো তো, মাটিতে কান পেতে 
কী শুনতে পাও!? 

“ওরে বাবা! আগের চেয়েও যে জোরালো ধুপধাপ, গুরগদর !' 

“তার মানে এবার বাবা আসছে নজে। কী কার? কী উপায়?, 

“আমার মাথাতেও আর কিছু আসছে না।' 

যাদুকর ভাসালসার কাছে ছিল তিনটি জানিস: একটা বুরূশ, একটা 
চিরুণী আর একটা তোয়ালে । সেগুলোর কথা মনে পড়তে ভাঁসালসা বলে 
উঠল: 

“আছে রাজা অদশীক্ষত ললাটের হাত থেকে বাঁচার উপায়।' 

ভাঁসালসা ব্র্‌শটা দোলাতেই হয়ে গেল একটা বিরাট গহন বন, গাছে 
গাছে এত ঠেসাঠোঁস যে হাত গলে না। তিন বছরেও সারা বনটা ঘুরে আসা 
যাবে না। রাজা অদশীক্ষত ললাট এখানে কামড়ায়, সেখানে কামড়ায় শেষ প্ন্ত 
আতিকম্টে একটু পথ করে নিয়ে আবার ধাওয়া সর করল। রাজা তাদের প্রায় 
ধরে ধরে, হাত বাড়ালেই হয়; ভাঁসালসা তার চিরূণীটা দুলিয়ে দিল _ অমান 
পথ আটকে দাঁড়াল একটা 1বরাট খাড়া পাহাড়। পায়ে. হেটে 'ডঙনো যায় না, 
ঘোড়ায় চড়ে পেরনো যায় না। 

রাজা পাহাড়টার গায়ে সুড়ঙ্গ কাটতে সুরু করল। কাটতে কাটতে এঁদক 
থেকে ওদিক পথন্ত একটা সুড়ঙ্গ হয়ে যেতেই রাজা আবার ধাওয়া সুর করল। 
ভাসলিসা তখন তোয়ালেটা পিছন দিকে দোলাতেই অমানি একটা বিরাট সমর 
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হয়ে গেল। ঘোড়া ছতটিয়ে তীর পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়াল রাজা __ রাস্তা বন্ধ। 
ফিরে যেতে হল। 

ভাঁসিলিসা আর ইভান যখন প্রায় এসে গেছে ইভান বলল: 

'আমি আগে গিয়ে বাবা-মাকে খবর দিই, তুমি ততক্ষণ একটু অপেক্ষা 
করো।? 

যাদুকর ভাঁসাঁলসা বলল, 'শুধূ একটা কথা মনে রেখো কিন্তু, বাড়ী 
পেশীছে সবাইকে চুমো দিও । কিন্তু ধর্মমাকে নয়, ধর্মমাকে চুমো দিলেই আমার 
কথা সব ভুলে যাবে।” 

সওদাগরপত্ত্র ইভান বাড়ী ফিরে এল, খুশী হয়ে চুমু খেল সবাইকে । 
ধর্মমাকেও চুম দিল, ভুলে গেল যাদকরী ভাঁসাঁলসার কথা । আর বেচারী 
ভাঁসালসা একা একা রাস্তায় অপেক্ষা করে; ইভান আর আসে না। তাই সহরে 
গিয়ে এক বুড়া বাড়ী কাজ [নিল ভাঁসালসা। এঁদকে সওদাগরপাত ইভানের 
বিয়ে করার ইচ্ছে হল। একটি কনে পছন্দ করে ধিরাট ভোজের আয়োজন করতে 
লাগল। 

যাদকরণী ভাসালসা তা জানতে পেরে ভিখারী সেজে সওদাগরের বাড়ী 
গেল 'িক্ষে করতে। 

সওদাগরের বৌ বলল, “একটু দাঁড়াও, বাছা; তোমায় একটা ছোটো পিঠে 
ভেজে দিই। বিয়ের বড়ো পপিঠেটা কাটবার আমার ইচ্ছে নেই।” 

“যা দাও মা, তাই ভাল। মঙ্গল হোক তোমার। 

বড়ো পিঠেটা কিন্তু পুড়ে গেল, আর সেই ছোটো পঠেটা হল ভার সুন্দর । 
সওদাগরের বৌ ছোটো িঠেটা ভোজের জন্যে রেখে পোড়া িঠেটা দিল 
ভিখারীকে। ছোটো পিঠেটা টৌবলের ওপর কাটতেই ফুড়ং করে বেরিয়ে এল 
এক জোড়া ঘুঘু 

ঘুঘ তার জন্ড়ীকে বলে, “আমায় একটা চুমু দাও না!” 

“না, দেব না। তাহলে তুমিও আমায় ভুলে যাবে, সওদাগরপদু্র ইভান যেমন 
ভুলে গেছে যাদুকরী ভাসিলিসাকে। 
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ঘুঘুটা বারবার তিনবার বলল, “চুমো দাও না!” 

“না, দেব না। তবে তুমিও আমায় ভুলে যাবে, সওদাগরপনত্র ইভান যেমন 
ভুলে গেছে যাদুকর ভাঁসালিসাকে। 

সবকথা মনে পড়ে গেল ইভানের, চিনতে পারলে কে এঁ ভিখারী মেয়োট। 
বাবা-মাকে আঁতাঁথ অভ্যাগতকে সে বললে: 

এই আমার বৌ! 

“তা তোমার যখন এক বৌ আছেই, তখন তার সঙ্গেই ঘর করো!” 

নতুন কনোঁটিকে তারা দামী দামী উপহার 'দয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিল। আর 
সওদাগরপ্দন্ধ ইভান তার যাদুকরণী ভাসালসার সঙ্গে মনের সখে ঘরকল্না করতে 
লাগল । ধনধান্যে ঘর ভরা, দুঃখের মুখ দেখে না। 


ঝতনমিলে বাড ফিলিক্ত 


এক যে ছিল চাষা । তিন মেয়ে রেখে মারা গেল চাষীর বৌ। চাষী ভাবল 
একটা ঝি রাখা যাক, সংসারের কাজকর্ম করবে। কিন্তু চাষীর সবচেয়ে ছোট 
মেয়ে মার্যুশকা বলল: 

ণঝ আর রেখো না, বাবা। আম একাই সংসার দেখব ।” 

তাই সই। মার্যশকাই সংসার দেখে । সবেতেই তার হাত। সবেতেই সে 
দড়। মার্যশকাকে খুব ভালবাসে চাষী। এমন চালাক চতুর কাজের মেয়ে পেয়ে 
তার ভারী আনন্দ । দেখতেও পটের সুন্দরী! তার অন্য বোনেরা কিন্তু হিংসৃটে 
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আর লোভা। এঁদকে রূপ নেই আর ফ্যাশনের ঘটা, সারাক্ষণ রং মাখে, রূজ 
মাথে, সেজেগুজে বসে থাকে । এ সাজ, সে সাজ, এ জুতো, সে জুতো, এ রুমাল, 
সে রূমাল। 

একাদন বুড়ো চাষা বাজারে যাবে। মেয়েদের ডেকে বলল: 

"তোদের, কার জন্যে কী আনব, বাছারা 2 কী পেলে খুশী হাব? 

বড় দু'বোন বলল: 

“একটা করে শাল এনো -- ফুল-তোলা, সোনা-ঝলা।” মারদ্যশকা কিস্তু চুপ 
করে থাকে। বাপ জিজ্ঞেস করল: 

“আর তোর কাঁ চাই, মার্যশকা 2" 

'আমার জন্যে বাবা, ঝলমলে বাজ 'ফনিস্তের একটা পালক এন্য।? 

চাষী বাজার থেকে দুটো শাল নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু পালক আর 
পেল না। 

পরের বার চাষী আবার বাজারে গেল। বলে: 

“কী চাই তোদের, ফরমাশ কর।' 

বড় দুজন খশন হয়ে বলল: 

“আমাদের জন্যে এক জোড়া করে রূপোর নাল বসানো জ.তো এনো।” 

মার্যশকা কিন্তু আবার বলে: 

“আমার জন্যে বাবা, ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের একটা পালক এনো ।/ 

সারাঁদন বাজারে ঘুরে ঘুরে চাষী দু'জোড়া জুতো ?কনলে। কিস্তু ঝলমলে 
বাজ ফিনিস্তের পালক কিছুতেই পেল না। পালক ছাড়াই ফিরে এল। 

বারবার তিন বার। চাষী আবার চলল বাজারে। বড় দুই মেয়ে বলে: 

“আমাদের জন্যে দুটো নতুন পোষাক এনো, বাবা।” 

কিন্তু মার্যশকা আবার বলে: 

'আমার জন্যে বাবা, ঝলমলে বাজ 'ফিনিস্তের পালক এনো। 

বেচারী চাষী সারা দিন ঘুরে বেড়াল। কিম্তু পালক কোথাও পেল না। সহর 
ছেড়ে বেরূতেই এক বুড়োর সঙ্গে দেখা । 

“কী দাদু, ভালো তো ?, 
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'ভালোই বাছা! চললে কোথায় 2? 

বাড়ী ফিরছি দাদ;, গ্রামে । কি্তু ভারী মুশকিলে পড়োছি। ছোট মেয়ে 
বেরবার সময় বলে দিয়োছল ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের একটা পালক আনতে। 
তা আমি কোথাও খুজে পেলম না?” 

“তেমন পালক আমার একটা আছে। এ কিন্তু বাদ পালক । তবে ভালো 
লোককে দিতে বাধা নেই। 

বুড়ো বের করে চাষীর হাতে দল পালকটা __ সাধারণ পালক । যেতে যেতে 
চাষী ভাবে, “এর মধ্যে ভালো কণ দেখল মারত্যশকা ?” 

বাড়গ পেপছে চাষা মেয়েদের জিনিস ভাগ করে দিল। বড় দুই বোন তাদের 
নতুন সজ্জায় সাজে আর মার্যশকাকে দেখে হাসে : 

“যা বোকা ছিল সেই বোকাই রয়ে গেল! এবার পালকটি মাথায় গোঁজ, 
চমৎকার দেখাবে! 

মার্শকা উত্তর না দিয়ে সরে গেল। তারপর বাড়ীর সকলে যখন 
বলে কি: 

“লক্ষী 'ফানস্ত -- ঝলমলে বাজ, পথ চাওয়া বর এসো গো আজ ।” 

অমাঁন এক অপরূপ সুন্দর কুমার এসে হাঁজর। ভোর হতেই কুমার মেঝেয় 
আছাড় খেয়ে আবার বাজপাঁখি হয়ে গেল। মার্যুশকা জানলা খুলে দিতেই 
পাখিটা উড়ে গেল নীল আকাশে । 

পর পর তিন রাত্তর মার্যশকা কুমারকে ডেকে আনল। সারাদন সে 
বাজপাখি হয়ে নীল আকাশে উড়ে বেড়ায়, কিন্তু যেই রাত হয়ে আসে অমাঁন 
মার্যশকার কাছে এসে দাঁড়ায় অপূর্ব এক সবন্দর কুমার । 

চতুর্থ দিন হিংসযটে দুই বোন ত্য দেখে ফেললে । বাবার কাছে গিয়ে 
নালিশ করলে। 

চাষী বলল, 'তোরা বাপ নিজেদের চরকায় তেল দে তো। 

বোনেরা ভাবে, “বেশ, দেখা যাবে কাঁ দাঁড়ায়?” 
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কতগুলো ধারালো ছার জানলার বাজতে পঠৃতে রেখে লাকয়ে রইল 
তারা। 

উড়ে এল সেই ঝলমলে বাজপাঁখ। জানলা অবাধ আসে, কিন্তু মার্যশকার 
ঘরে আর ঢুকতে পারে না। জানলার কাঁচে পাখিটা সমানে ঝাপটা মেরে চলে। 
বুক তার কেটে কেটে যায়। মার্যশকা কিন্তু কিছুই জানে না। অঘোরে ঘুমচ্ছে। 
পাখিটা তখন বলে উঠল: 

“যে আমায় চায়, সে আমায় পাবে, কিন্তু সহজে নয়। তিনজোড়া লোহার 
জুতোর তলা ক্ষইয়ে, তিনটে লোহার দণ্ড ভেঙ্গে, তিনটে লোহার টুণ্পি ছি'ড়ে 
তবে” 

এই কথা মার্যশকার কানে যেতেই সে লাফিয়ে উঠল, চাইল জানলার দিকে, 
কিন্তু বাজপাঁথ নেই, জানলায় শুধন রক্তের দাগ । খুব কাঁদতে লাগল মারদ্যশকা। 
চোখের জলে রক্তের দাগ মূছে নিল, হয়ে উঠল আরও স[ন্দর। 

বাবার কাছে গিয়ে মার্যশকা বলল: 

'আমায় বকো না বাবা, আম চললাম দূরের পথে । বে*চে থাকি দেখা হবে। 
না থাক, তবে সেই আমার 'নবন্ধ।' 

খুব কষ্ট হচ্ছিল চাষীর তব্; শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিতে হল তার আদরের 
মেয়োটকে। 

মার্যশকা তাই তিনজোড়া লোহার জুতো, তিনটে লোহার দণ্ড, আর তিনটে 
লোহার টুপ ফরমাশ দিল। তারপর তার চিরবাঞ্ছত বন্ধ; ঝলমলে বাজ 
িনিস্তকে খুজতে পাড়ি দিল দূরের পথে। চলল সে খোলা মাঠ ভেঙ্গে, ঘন 
বন পৌঁরয়ে, খাড়া পাহাড় ভিঙিয়ে। পাখিরা ওকে গান শানয়ে খুশী করে, 
ঝরণা ওর স্যন্দর ধবধবে মুখখানি ধুয়ে দেয়, ঘন বন ওকে ঢেকে নেয়। 
মারন্যশকার কোনো ক্ষাত কেউ করতে পারে না। পাঁশুটে নেকড়ে, ভালক, 
শেয়াল _ জঙ্গলের ঘত জন্তু সবাই ছুটে আসে তার কাছে। হাঁটতে হটিতে এক 
জোড়া লোহার জুতো ক্ষয়ে গেল, একটা লোহার দণ্ড ভাঙ্গল, একটা লোহার 
টপ ছি'ড়ল। 
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মার্যশকা তখন বনের একটা ফাঁকায় এসে দেখে, মুরগীর পায়ের উপর 
একটা ছোট কু'ড়েঘর ঘ;রে চলেছে। 

'কু'ড়েঘর, ও কু'ড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার দিকে মুখ করে 
দাঁড়াও! ভেতরে যাব, রুটি খাব।” 

কু'ড়েঘরটা তখন বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে মার্যশকার দিকে মূখ করে 
দাঁড়াল। মার্যশকা ঘরে ঢুকে দেখে, বসে আছে এক ডাইনী, বাবা-ইয়াগা _ 
খেংরাকাঠি পা, বসেছে ড্যাং ড্যাং ঘর জোড়া তার ঠ্যাং, ঠোঁট উঠেছে তাকে, ছাত 
ঠেকেছে নাকে। 

ডাইনীটা মার্যশকাকে দেখেই বলে উঠল: 

'হাউমাউখাউ, রূশীর গন্ধ পাউ! কীরে স্ন্দরী, কাজ আছে ি করার, 
নাকি কাজের ভয়ে ফেরার 2? 

ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের খোঁজে বেরিয়েছি, ঠাকুমা ।” 

“সে যে অনেক দুর গো, স্ন্দরী। তিন নয়ের দেশ পোঁরয়ে তিন নয়ের 
রাজ্ে। রাণী-মায়াবনী তাকে যাদ্‌ করা সরবং খাইয়ে [বয়ে করেছে। তবে 
আম তোকে সাহায্য করব। এই নে একটা রুপোর ারিচ আর একটা সোনার 
ডিম। তিন নয়ের রাজ্যে গিয়ে রাজবাড়ীর দাসখর কাজ িস। কাজের পর এই 
ডিমটা রাঁখস 'র্পারচে। নিজে থেকেই ভিমটা ঘুরবে । কিনতে চাইলে এমানতে 
দিস না। ঝলমলে বাজ িনিস্তের সঙ্গে দেখা করতে চাইবি।” 
বন, হয়ে উঠল ভয়ঙকর। পা ফেলতেও ভয় করে মার্যুশকার। এমন সময় এল 
এক বেড়াল। লাঁফয়ে মার্যুশকার কোলে উঠে ঘড়ঘড় করে বললে: 

ভয় পেও না মারদাশকা, এগিয়ে যেণ্ড। যত এগোবে তত ভয়ানক হয়ে উঠবে 
বনটা। কিন্তু থেমো না আর খবরদার, 'পছনাঁদকে তাঁকিও না। 

বেড়ালটা মার্যশকার পায়ে গা ঘষে চলে গেল ! মার্যশকা তো এগিয়ে চলে । 
যত এগোয় বনও তত গভীর, তত অন্ধকার হয়ে ওঠে। তবু হে*টেই চলে 
মার্যশকা। আরো এক জোড়া লোহার জুতো ক্ষয়ে গেল, লোহার দণ্ড ভেঙ্গে 
গেল, লোহার ট্রপটা ছিড়ে গেল। মার্যশকা এসে পড়ল একটা কুড়েঘরের 
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সামনে । কু'ড়েটা একটা মুরগণীর পায়ের উপর বসানো । চাঁরাদিকে বেড়া । আর 
খ:টির ডগায় সব মাথার খুলি, তাতে আগ্দন জবলছে! 

মার্যশকা বলল: 

'কু'ড়েঘর, ও কুড়েঘর, বনের 1দকে পিঠ 'ফারিয়ে আমার 'দকে মুখ করে 
দড়াও! ভেতরে যাব, র্যা খাব।” 

বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ওর দিকে মুখ করে দাঁড়াল কুপ্ড়েঘর। মার্যুশকা 
ঢুকে গেল ভিতরে । দেখে, ডাইনী, বাবা-ইয়াগা __ খেংরাকাঠি পা, বসেছে ড্যাং 
ড্যাং ঘর জোড়া তার ঠ্যাং ঠোঁট উঠেছে তাকে, ছাত ঠেকেছে নাকে। 

মার্যশকাকে দেখে ডাইনী বলল: 

'হাউমাউখাউ, রুশ গন্ধ পাউ! কীরে সুন্দরী, কাজ আছে কি করার, 
নাক কাজের ভয়ে ফেরার ? 

ঝলমলে বাজ িনিস্তের খোঁজে চলো, ঠাকুমা ।” 

“আমার ধোনের কাছে গিয়োছালি ? 

শগয়োছিলম, ঠাকুমা ।' 

“বেশ। তবে আম তোকে সাহায্য করব, সান্দরী। এই সোনার ছঃচ রূপোর 
ফ্রেমটা নে। ছংচটা নিজে নিজেই লাল মখমলে সোনালি রূপোলি নক্সা তুলবে। 
কেউ কিনতে চাইলে দিম না। ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের সঙ্গে দেখা করতে 
চাইবি।” 

বাবা-ইয়াগাকে ধন্যবাদ দিয়ে মারদ্যশকা চলল। বনের মধ্যে মড়মড় করে, 
দ্মমদাম করে, শনশন করে। ঝোলানো মাথার খালগদলো থেকে ঠিকরে ঠিকরে 
পড়ে ভূতুড়ে আলো। ভয়ে মরে মার্যশকা। হঠাৎ কোথা থেকে একটা কুকুর 
দৌড়ে এল: 

'ভেউ, ভেউ, মার্যুশকা, ভয় করো নে লক্ষনীটি। এগয়ে যেও, বন আরও 
ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। পিছনাঁদকে তাঁকও না। 

এই বলেই কোথায় উধাও । মারদযুশকা হাঁটে তো হাঁটে। আরো ঘন কালো 
হয়ে ওঠে বনটা। পা ঠেকে ঠেকে যায়, আত্তন বেধে বেধে যায়... হাঁটে আর 
হাঁটে মারব্যশকা, পিছনে তাকায় না। 


অনেক দিন, নাকি অঞ্প দিন, কে জানে । লোহার জুতো ক্ষয়ে গেল, লোহার 
দণ্ড ভেঙে গেল, লোহার টুপটা ছি'ড়ে গেল। পেশছল মার্শকা বনের মধ্যে 
ঘাসে ঢাকা ফাঁকা একটা জায়গায়; দেখে, মুরগীর পায়ের ওপর একটা কু'ড়েঘর। 
লম্বা লম্বা খ:টি দিয়ে ঘের দেওয়া। খ:টির ডগায় ডগায় আগুনে ধকধক করছে 
ঘোড়ার মাথার খ্যাল। 

মার্যুশকা বলল: 

কুংড়েঘর, ও কু'ড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার 'দকে মুখ করে 
দাঁড়াও !? 

বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে মার্যশকায় দিকে মূখ করে দাঁড়াল কুড়েঘর। 
মার্যশকা ভিতরে ঢুকে গেল। দেখে, ডাইনী, বাবা-ইয়াগা _ খেংরাকাঠি পা, 
বসেছে ড্যাং ড্যাং ঘর জোড়া তার ঠ্যাং ঠোঁট উঠেছে তাকে, ছাত ঠেকেছে নাকে । 
একাঁটি দাঁত শুধু নড়বড় করছে মুখে । মারদ্যশকাকে দেখে গরগর করে উঠল 


বুড়বটা: 

'হাউমাউখাউ, রুশণীর গন্ধ পাউ! কীরে সুন্দরী, কাঞজ্জ আছে ?ি করার, 
নাকি কাজের ভয়ে ফেরার ?, 

“আম চলেছি ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের খোঁজে 

“তাকে খুজে পাওয়া সহজ নয়, স্যন্দরী। কিন্তু আম তোকে সাহায্য করব। 
এই নে রুপোর তকলি, সোনার টাকু। টাকুটা হাতে ধরলেই নিজে নিজে সোনার 
সমতো কাটা হবে।? 

“অনেক ধন্যবাদ, ঠাকুমা ।” 

ধন্যবাদ পরে দিস, এখন কথা শোন! টাকুটা যাঁদ কিনতে চায় দিস না, 
ঝলমলে বাজ 'ফিনিস্তের সঙ্গে দেখা করতে চাইবি।? 

মার্যুশকা বাবা-ইয়াগাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলল তার: পথ ধরে। বনে 
তখন ঘড়ঘড় গর্জন, গুরুর ডাক, সাঁইসাই আওয়াজ। প্যাঁচারা পাক 
খেয়ে পড়ে, ই'্দুরেরা গর্ত থেকে বোরয়ে আসে _ সবই মার্যশকার 
গায়ে। হঠাৎ একটা পাঁশুটে নেকড়ে কোথা থেকে দৌড়তে দৌড়তে 
এসে বলল: 


“ভয় নেই মার্যশকা, আমার পিঠে চড়ে বসো, পিছনে তাকিও না।” 

মার্যশকা তখন নেকড়ের পিঠে চড়ে বসতেই এক পলকে উধাও । সামনে 
তার অঢেল স্তেপ, মখমলী মাঠ, মধুর নদী, হালনয়ার পাড়, মেঘ-ছোঁয়া উচু 
পাহাড় । ছ্‌টতে ছুটতে নেকড়ে ওকে দিয়ে এল এক স্ফাঁটকের পূরীর সামনে । 
তার জালি-কাজের আঁলন্দ, কারু-কাজের জানলা । জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে 
রাণী। 

নেকড়ে বলল, 'তাহলে এবার িঠ থেকে নামো, মার্যশকা, রাজপূরীতে 
দাসীর কাজ নাও গে।” 

মার্যুশকা নেকড়ের পিঠ থেকে নেমে পেণটলাটা নিয়ে নেকড়েকে অনেক 
ধন্যবাদ দিল। রাণীর কাছে কুর্নশ করে মার্যশকা বলে: 

"জানি না কী বলে ডাকব, কী মানে মান্য করব, আপনার বাড়ীতে ি দাসী 
লাগবে ?? 

রাণী বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বাপ, অনেক 'দন থেকে একটি দাসী খুজাছ যে 
স্মতো কাটতে, কাপড় বূনতে, নক্সা তুলতে জানে। 

মার্যশকা বলল, “এ সবই পারি।' 

“তাহলে এসো, কাজে লেগে যাও!” 

রাজবাড়ীর দাসী হল মারম্যশকা। দিনভর কাজ করে, তারপর রাত হতেই 
রুপোর 'পাঁরচ সোনার িমটা বের করে বলে: 

'রিঃপোর 'পারচে সোনার ডিম ঘুরে যা, ঘুরে যা। দেখিয়ে দে, কোথায় 
আমার ফিনিস্ত।” 

আর অমান সোনার ভিমটা ঘোরে আর ঘোরে আর সামনে এসে দাঁড়ায় 
ঝলমলে বাজ 'ফিনিম্ত। চেয়ে চেয়ে মার্যশকার আর সাধ মেটে না, দু'চোখ তার 
জলে ভেসে যায়। 

শফনিস্ত আমার, ফিনিস্ত! কেন ছেড়ে গেলে এই হতভাগিনীকে। কে'দে যে 
আর বাঁচ না... 

রাণণ সে কথা শুনতে পেয়ে বলে: 

“মার্যশকা, তোমার রুপোর রিচ সোনার ডিম আমায় বেচে দাও।" 


৯৩৭ 


মার্যশকা বলল, 'না, এ আমার বিক্রীর নয়, তবে তুম খাদ আমায় 
ঝলমলে বাজ ফিনিস্তকে দেখতে দাও তাহলে এটা তোমায় এমানই দিয়ে 
দেব।? 

রাণী ভেবে চিন্তে বলল: 

'বেশ, তাই হোক। রাতে ও যখন ঘ্াঁময়ে পড়বে তখন তোমায় দেখতে 
দেব 

রাত হলে মারযযুশকা ঝলমলে বাজ ফিনিস্তের ঘরে গেল । দেখে তার আদরের 
ফিনিস্ত গভীর ঘুমে ঘ্দাময়ে আছে। সে ঘুম ভাঙে না। দেখে দেখে মারয্যুশকার 
আর সাধ মেটে না। তার মধদঢালা ম্যখে চুমঢ খেল মারদ্যশকা, নিজের ধবধবে 
বুকের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু ঘুমিয়ে রইল তার আদরের ধন 
ফিনিস্ত ৷ কিছুতেই জাগল না। ভোর হয়ে গেল, তবুও মারদ্যশকা তার ফিনিষ্কের 
ঘৃম ভাঙাতে পারল না... 

সারাদিন সে কাজ করল। তারপর সন্ধ্যাবেলায় সে নিয়ে বসল তার রুপোর 
ফ্রেম সোনার ছ:চ। সেলাই হতে থাকে, আর মারযাশকা বলে: 

“ফুল তুলে যা, ফুল তুলে যা। সেই তোয়ালে 1দয়ে মুখ মূছবে আমার 
ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত।” 

রাণী সে কথা শুনতে পেয়ে বলল: 

'মার্যশকা, তোমার সোনার ছ'চ রুপোর ফ্রেম আমায় বেচে দাও।' 

মার্যশকা বলল, “বিক্রী আম করব না। তবে তুমি যাঁদ আমায় ঝলমলে 
বাজ ফিনিস্তকে দেখতে দাও তাহলে অমনিই দিয়ে দেব।” 

ভাবল রাণী, ভেবে দেখল, তারপর বলল: 

“বেশ, তাই সই। রাস্তিরে এসে ওকে দেখে যেও।? 

রাত এল। মার্যশকা শোবার ঘরে ঢুকে দেখল তার ঝলমলে বাজ 'ফিনিস্ত 
অঘোরে ঘুমিয়ে | 

'ওগো ফিনিস্ত, ওগো আমার ঝলমলে বাজ, ওঠো, ওঠো, ঘুম ভেঙে ওঠো!” 

ফিনিস্ত কিন্তু অঘোরে ঘ্যাময়ে। মার্যশকা হাজার চেম্টা করেও তাকে 
জাগাতে পারল না। 


১৩৮ 


ভোর হয়ে গেল। কাজকর্মে লাগল মার্যুশকা, রুপোর তকালি আর সোনার 
টাকু নিয়ে বসল। তা দেখে রাণী বলে: 

“বেচে দাও মারদযুশকা, বেচে দাও !” 

মার্যুশকা বলল: 

“বেচার জন্যে বেচব না। তবে যাঁদ তুমি আমায় ঝলমলে বাজ 'ফানিস্তের 
সঙ্গে কেবল এক ঘণ্টা থাকতে দাও তাহলে তোমায় অমাঁনই ?দয়ে দিতে 
শ্ার।” 

রাণী বলল, 'বেশ।? 

মনে মনে ভাবল, “জাগাতে তো আর পারবে না।” 

বা্তর হল। মার্যুশকা এসে ঢুকল শোবার ঘরে, িস্তু ফিনিস্ত আগের মতই 
অঘোরে ঘ্যাময়ে। 

“ওগো ফিনিস্ত, ওগো আমার ঝলমলে বাজ, ওঠো, ওঠো, ঘুম থেকে 
জাগো!? 

ফিনিস্ত কিন্তু ঘুময়েই রইল। কিছুতেই জাগল না। 

মার্যশকা কত চেষ্টা রুরল তাকে জাগাতে, কিন্তু কিছুতেই পারল না। 
এাঁদকে ভোর হয় হয়। 

মার্যশকা কেদে ফেলল। বলল: 

প্রাণের ফিনিস্ত, ওঠো গো, চোখ মেলে দেখো, দেখো তোমার মার্যশকাকে, 
বকে তাকে জড়িয়ে ধরো !” 

শফনিস্তের খোলা কাঁধের ওপর তখন মার্যশকার চোখের জল ঝরে পড়ল, 
সে চোখের জলের ছ্যাঁকা লেগে নড়ে উঠল ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত। চোখ 
মেলে দেখল -_ মার্য্ুশকা! অমান দু'হাত দিয়ে জাঁড়য়ে ধরে চুমু খেল 
তাকে । বলল: 

“একি সাঁত্যই তুমি আমার মার্াশকা! তুম তবে ততিনজোড়া লোহার জুতো 
ক্ষইয়ে, তিনটে লোহার দণ্ড ভেঙে, তিনটে টুপি ছি'ড়ে সাঁত্যই এলে? আর 
কে'দো না। চলো এবার বাড়ী যাই।? 


৯৩৯ 


ওরা বাড়ী যাবার জন্যে তৈরী হতে লাগল। কিন্তু রাণী তা দেখতে পেয়ে 
হদকুম দিল ঢেখ্ড়া দিতে, স্বামীর বেইমান রটিয়ে দিতে। 

রাজরাজড়া সওদাগররা সব জড়ো হল, পরামর্শ করতে লাগল ঝলমলে বাজ 
ফাঁনন্তকে কা দণ্ড দেওয়া যায়। 

ঝলমলে বাজ ফিনিস্ত তখন উঠে দাঁড়য়ে বলল: 

“আপনারাই বলদূন আসল বৌ কে? যে আমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সে, 
না যে আমায় বেচতে চায়, ঠকাতে চায় ?” 

সবাই তখন মেনে নিয়ে বললে, হ্যাঁ, মার্যশকাই তার বৌঁ। 

তাই স্মখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল তারা । নিজেদের দেশে ফিরে 
গেল। সেখানে বিয়ের দিন তোপের পর তোপ পড়ল, 'িঙ্গার পর শিক্গা 
বাজল আর ভোজটা হল এমন জমকালো যে এখনো লোকে তার কথা 
ভোলেনি। 


এক যে ছিল বুড়ো, তার তিন ছেলে। বড় দুই ছেলে চাষবাস দেখত, মাথা 
উশচয়ে চলত, বেশভূষা করত। ছোট ছেলে বোকা ইভান তেমন কিছ নয়। 
সারাদিন সে বাড়ীতেই চুল্লীর উপরের তাকে বসে কাটাত। আর মাঝে মাঝে বনে 
যেত ব্যাঙের ছাতা তুলতে। 

বুড়োর যখন মরবার সময়, তখন একাঁদন তিন ছেলেকে ডেকে বললে: 

“আমি মরে গেলে পর পর তিন রাত আমার কবরে রুট 'নয়ে আদস।” 

মরে গেল বুড়ো। কবর দেওয়া হল তাকে। সেই রাত্রে বড় ভাইয়ের কবরে 
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যাওয়ার পালা! কিন্তু বড় ভাইয়ের আলসোঁম লাগে, নাকি ভয় পায়। ছোট ভাই 
বোকা ইভানকে বলে: 

'ইভান, আজ যাঁদ তুই আমার বদলে বাবার কবরে যাস, তবে তোকে একটা 
পিঠে কিনে দেব।' 

ইভান তক্ষ্যাণ রাঁজ। রুটি নিয়ে চলে গেল বাবার কবরে । বসে বসে অপেক্ষা 
করে। ঠিক রাত দুপুরে কবরের মাটিটা দন্'ফাঁক হয়ে বুড়ো বাবা বোরয়ে এসে 
জিজ্ররেস করল: 

'কে ওখানে? আমার বড় ছেলে নাক ? বল তো শ্দান রুূশদেশের খবর ? 
কুকুরেরা কি ডাকছে, নেকড়েরা গজরাচ্ছে, নাকি আমার বাছা কাঁদছে 2? 

ইভান বলল, “বাবা, এই যে আমি, তোমার ছেলে । রুূশদদেশ শান্ততে আছে, 
বাবা!” 

বুড়ো তখন পেট ভরে রুটি খেয়ে আবার কবরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর 
ইভান পথে থামতে থামতে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে কুঁড়য়ে বাড়ণ ফিরল 

বাড়ী ফিরতে বড় ভাই জিজ্ঞেস করল: 

"হ্যাঁ রে, বাবাকে দেখাল ?, 

ইভান বলল, “হ্যাঁ, দেখোঁছ।” 

“বাটি খেল? 

'হ্যা খেল, পেট পরে” 

আর একটা দিন কেটে গেল। সোঁদন মেজ ভাইয়ের যাবার পালা । আলসোম 
করেই হোক বা ভয় পেয়েই হোক মেজ ভাই বলে: 

'ইভান, তুই বরং আজ আমার বদলে যা, তোকে এক জোড়া লাপৃতি বানিয়ে 
দেব।” 

ইভান বলল, “বেশ ।” 

রুটি নিয়ে ইভান আবার গেল কবরের কাছে। অপেক্ষা করে বনে রইল! 
ঠিক রাত দুপুরে কবরের মাঁটিটা দদ'ফাঁক হয়ে ইভানের বুড়ো বাবা বোরয়ে 
এসে জিজ্ঞেস করল: 
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“কে ওখানে? আমার মেজ ছেলে নাক? বল তো শ্যান রুশদেশের 
খবর? কুকুরেরা কি ডাকছে, নেকড়েরা গজরাচ্ছে, নাক আমার বাছা 
কাঁদছে 2? 

ইভান জবাব দিল: 

“আম তোমার ছেলে, বাবা। রূশদেশ বেশ শাক্ততেই আছে।” 

বুড়ো তখন পেট ভরে রুটি খেয়ে কবরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। পথে থেমে 
থেমে ব্যাঙের ছাতা কুঁড়য়ে কুঁড়য়ে বাড়ী ফিরল ইভান। বাড়ী ফিরতে মেজ 
ভাই জিজ্ঞেস করল: 

হ্যাঁ রে, রুটি খেল বাবা ?, 

“খেল, পেট পদরে খেল। 

তৃতীয় রান্তর। সৌদন ইভানের যাবার পালা। ইভান দাদাদের বলল : 

'দ'্রাত্তর আমি গোছ। আজ তোমরা কেউ যাও। আম বাড়ীতে ঘুমিয়ে 
বনিই।" 

দাদারা বলল: 

“সে কী রে ইভান, তোর তো বেশ জানা শোনা হয়ে গেছে, তুই 
বরং ষা। 

“তা বেশ, আমিই যাব।” 

রুটি নিয়ে ইভান চলে গেল। ঠিক রাত দুপুরে কবরের মাঁটটা দু'ফাঁক 
হয়ে ইভানের বুড়ো বাবা উঠে এল। জিজ্ঞেস করল: 

“কে ওখানে? আমার ছোট ছেলে ইভান নাকি? বল শদীন রুশদেশের 
খবর? কুকুরেরা কি ডাকছে, নেকড়েরা গজরাচ্ছে, নাক আমার বাছা 
কাঁদছে?” 

ইভান জবাব 'দিল: 

“আম ইভান, বাবা, তোমার ছেলে। রুশদেশ বেশ শাস্ততে আছে।? 

বাপ তখন পেট ভরে রুট খেয়ে বলল: 

'তুই একমাত্র আমার কথা শুনাল। পর পর তিন রান্তির আমার কবরে 
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আসতে একটুও ভয় পাসান। এবার এক কাজ কর, খোলা মাঠে গিয়ে চীৎকার 
করে ডাকাব: “সভ্কা-ব্দর্কা, যাদুকা লেড়কা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে 
দাঁড়া!” ঘোড়াটা তোর সামনে আসবে, তুই ওর ডান কান দিয়ে ঢুকে বাঁ কান 
দিয়ে বেরিয়ে আসিস। দেখাব তোর রূপ খুলে যাবে। তারপর ঘোড়ায় চেপে 
যথা ইচ্ছা তথা যাস, 

বড়ো বাবা ইভানকে একটা লাগাম দিল। ইভান লাগামটা নিয়ে বাবাকে 
ধন্যবাদ দিয়ে পথে পথে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে বাড়ী িরল। বাড়ী ফিরতেই 
ভাইয়েরা জিজ্ৰেস করল: 

“কিরে, বাবার সঙ্গে দেখা হল 2? 

ইভান বলল, 'হল।” 

'রটি খেল 2? 

“পেট পরে খেল। বললে কবরে আর আসতে হবে না।” 

এঁদকে হয়েছে কি, রাজা তখন চারাদিকে চেণ্ড়া পিটিয়ে দিয়েছেন _ রাজ্যের 
যত রূপবান, আইবুড়ো, কুমারদের সব তাঁর রাজদরবারে উপাস্থিত হওয়া চাই। 
রাজকন্যা লাবগ্যবতীর জন্যে ওক গাছের বারো খ:টির ওপর, বারো কু"দো "দিয়ে 
এক কোঠা বানান হয়েছে। সেই কোঠার একেবারে ওপরে রাজকন্যা বসে থাকবেন, 
আর যে ঘোড়ার 'পঠে বসে এক লাফে পেশীছে রাজকন্যার ঠোঁটে চুম খেতে 
পারবে, রাজা তাকেই অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা লাবণ্যধতশকে দেবেন। তা 
সে যে ঘরের ছেলেই হোক। 

ইভানের ভাইয়েদের কানেও একথা পেছতে দেরি হল না। বললে: 

“দেখা যাক ভাগ্য পরাক্ষা করে।” 

তেজা ঘোড়াদটোকে ওরা বেশ করে যবের ছাতু খাওয়াল। তারপর নিজেরা 
ফিটফাট পোষাক পরে, বাবার চুলটি আঁচড়ে তৈরী হল। ইভান তখন িমানর 
পেছনে চুল্লীর তাকে বসে। বলল: 
“আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো না দাদা, আমিও একবার ভাগ্য পরাক্ষা করে 
আস!” 


"দূর, হতভাগা, তুই বরং বনে ব্যাঙের ছাতা খুজে বেড়া গে যা, লোক হাঁসিয়ে 
দরকার নেই!” 

বড় দঃ'ভাই তেজী ঘোড়ায় চড়ে টুপি বাঁকয়ে, চাবুক চাঁলয়ে, শিস 
দিতেই -- একরাশ ধুলোর মেঘ আকাশে । ইভান তখন বাবার দেওয়া লাগামটা 
নিয়ে চলে গেল খোলা মান্ে। তারপর বাবার কথামত ডাকলে: 

'সভ্কা-ব্কা, যাদনকা লেড়কা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া !? 

কোথেকে কে জানে, ছুটে এল ঘোড়া। তার খুরের দাপে মাটি কাঁপে, 
নাক 'দিয়ে আগদন ছোটে, কান দিয়ে ধোঁয়া বেরয়। মাটিতে পা গেথে 
বলে: 

'বলো, কী হ7কুম!? 

ইভান ঘোড়াটার গলা চাপড়ে 'নয়ে তাকে লাগাম পরাল, তারপর তার ডান 
কান দিয়ে ঢুকে, বাঁ কান ?দয়ে বোরয়ে এল । আর কী আশ্চর্ষ! অমাঁন সে হয়ে 
গেল এক সান্দর তরুণ __ কী তার রূপ -- সে রূপ বলার নয়, শোনার নয়, 
কলম দিয়ে লেখার নয়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাজপুরীর দিকে রওনা হল ইভান। 
ছুটল ঘোড়া কদমে, কাঁপল মাঁট সঘনে, পোঁরয়ে গিরি কাস্তার, মস্ত সোঁক 
ঝাঁপ তার। 

ইভান এসে পেশছল রাজদরবারে, চাঁরাদক লোকে লোকারণ্য। বারো 
খংটির ওপর, বারো কু'দো দিয়ে এক কোঠা । তার চিলেকোঠায় জানলার পাশে 
বসে আছে রাজকন্যা লাবণ্যবতী। 

রাজা আলন্দে বোরয়ে এসে বললেন: 


“তোমাদের মধ্যে যে তার ঘোড়ার 'পঠে চড়ে লাঁফয়ে উঠে আমার মেয়ের 
ঠোঁটে চুমু খেতে পারবে, তার সঙ্গেই আমার মেয়ের বে দেব, আর যৌতুক দেব 
অর্ধেক রাজত্ব।” 

কুমারেরা সবাই তখন এক এক করে এাগয়ে লাফাল, 'কন্তু কোথায় কে, 
জানলার নাগাল কেউ ধরতে পারল না। ইভানের দুই ভাইও চেস্টা করলে, [কন 
অর্ধেকটা পর্যন্ত গেল না। এবার এল ইভানের পালা। 
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সভ্কা-্দর্কাকে সে কদমে ছনটিয়ে হাঁক পেড়ে, ডাক ছেড়ে লাফ মারলে। 
কেবল দুটো কুদদো বাদে সব কু'দো সে ছাঁড়য়ে গেল। ফের আবার ঘোড়া ছদটাল 
সে। এবারকার লাফে বাকি রইল একটা কু'দো। ফের ফিরল ইভান, পাক 
খাওয়ালে ঘোড়াকে, গরম করে তুললে। তারপর আগ্দনের হক্কার মতো এক 
প্রচণ্ড লাফে জানলা পৌঁরয়ে রাজকন্যা লাবণ্যবতীর মধুঢালা ঠোঁটে চুম্‌ খেয়ে 
গেল ইভান। আর রাজকন্যাও তার হাতের আংটি 'দিয়ে ইভানের কপালে ছাপ 
এ'কে দিল। 

লোকজনেরা সব 'ধরো, ধরো! করে চেপচয়ে উঠল। 

িল্তু ইভান ততক্ষণে উধাও। 

সভ্কা-ব্দক্ণাকে ছনটিয়ে ইভান এল সেই খোলা মাঠে। তারপর ঘোড়ার 
বাঁ কান বেয়ে উঠে ডান 'দিয়ে বোৌরয়ে এল, আর অমনি সে ফের হয়ে গেল সেই 
বোকা ইভান। [সিভ্কা-বুর্কাকে ছেড়ে য়ে সে রওনা হল বাড়ীর দিকে । যেতে 
যেতে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে দনলে। বাড়ী এসে ন্যাকড়া 'দয়ে কপালটা বেধে 
চুল্লীর উপরের তাকে উঠে শুয়ে রইল। 

ভাইয়েরাও যথা সময়ে ফিরে এসে বলতে লাগল, কোথায় গিয়েছিল, কী 
দেখল। 

“খাসা খাসা সব জোয়ান, একজন কিন্তু সবার সেরা । ঘোড়ার পিঠে চড়ে এক 
লাফে উঠে রাজকন্যার ঠোঁটে চুমু খেয়ে গেছে। দেখলাম কোথেকে এল, দেখা 
গেল না কোথায় গেল ।” 

চিমনির পিছন থেকে ইভান বলে: 

'আমি নই তো? 

ভাইয়েরা সে কথা শুনে ভীষণ চটে গেল: 

“বাজে বাঁকস না, হাঁদা কোথাকার! তার চেয়ে চুল্লীর উপর বসে বসে ব্যাঙের 
ছাতা গেল।” 

ইভান তখন কপালের পাঁটটা খুলে ফেলল, যেখানে রাজকন্যা ছাপ মেরোছল 
আংট দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই কুড়েঘরটা আলোয় আলোয় ভরে গেল। ভাইয়েরা 
ভয় পেয়ে চেচিয়ে উঠল: 
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'কী, করাছিস কী, হাঁদা কোথাকার! ঘরবাড়ী জালিয়ে দা যে!" 

পরদিন রাজবাড়ীতে বিরাট, ভোজ! পান্নু মিত্র, জামদার প্রজা, ধন গরণীব, 
বুড়ো বাচ্চা _ সকলের নেমন্তন্ন। 

ইভানের ভাই দুজনও ভোজে খেতে যাবে ধলে তৈরী । ইভান বলল: 

'দাদা, আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো !? 

“কা বলাল ঃ তোকে নিয়ে যাব? লোকে হাসবে। তার চেয়ে তুই এখানে 
চুল্লার উপরে বসে বসে ব্যাণ্ডের ছাতা গেল।” 

দু'ভাই তারপর ঘোড়া ছ-টিয়ে রাজবাড়ীর দিকে চলে গেল। আর পায়ে 
হেটে ইভান গেল ওদের পেছন পেছন। রাজপদরীতে পেছে দূরে এককোণে 
বসে রইল ইভান। রাজকন্যা লাবগ্যবতী তখন নিমল্িতদের প্রদক্ষিণ করতে 
স্মরদ করেছে। হাতে তার মধু পার। তা থেকে সে এক এক জনকে মধু ঢেলে 
দেয় আর দেখে কপালে তার আংটির ছাপ আছে কনা । 

সকলকে প্রদক্ষিণ করে এল রাজকন্যা, বাদ রইল কেবল ইভান। ইভানের 
দিকে রাজকন্যা যত এগোয় তত তার বুক দুরদূর করে। ইভানের সারা গায়ে 
কাি, মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল। 

রাজকন্যা লাবণ্যবতী জিজ্দেস করে: 

“কে তুমি? কোথা থেকে এসেছো ? কপালে তোমার পাট বাঁধা কেন ? 

ইভান বলল, “পড়ে 'গিয়ে কেটে গেছে? 

রাজকন্যা পাঁট খুলে ফেলতেই সারা রাজপুরী আলোয় আলোয় ভরে গেল। 
রাজকন্যা চেচিয়ে উঠল: 

'এ তো আমারই ছাপ, একেই তো আমি বরণ করোছি। 

রাজামশাই কাছে এসে বলেন: 

“কী ষতো বাজে কথা, এ ষে একেবারে কালঝাল মাথা এক 
হাঁদা! 

ইভান রাজাকে বললে: 

বাজামশাই, অন্মমাত দিন একবার মুখ ধুয়ে আঁসি।” 
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রাজামশাই অনুমাত দলেন। ইভান উঠোনে গিয়ে বাবার কথামত হাঁক 
দিল 


গঁসভ্কা-বদর্কা, যাদুকা লেড়কা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া!" 
অমাঁন কোথেকে কে জানে, ছুটে এল ঘোড়া । তার খুরের দাপে মাঁট কাঁপে, 
নাক দিয়ে আগদন ছোটে, কান দিয়ে ধোঁয়া বেরয়। ইভান তার ডান কান 'দয়ে 
ঢুকে, বাঁ কান দিয়ে বৌরয়ে এল, আর *অমাঁন সে হয়ে গেল সেই রূপবান 
তরুণ _ সে রূপ বলার নয়, শোনার নয়, কলম দিয়ে লেখার নয়। সব লোকে 
একেবারে আহামাঁর করে উঠল। 

অমাঁন সব কথা মিটে গেল, বিয়ের ভোজ চলল ধূমধাম করে। 


এক যে ছিল রাজা। নাম তার বেরেন্দেই। রাজার তিন ছেলে। ছোটাটর 
নাম ইভান। 

চমৎকার এক বাগান ছিল রাজার, সেই বাগানে ছিল আপেল গাছ। সেই 
গাছে আবার সোনার আপেল হত। 

কে যেন রাজবাগানে ছুঁপচুপি ঢোকে, সোনার আপেল চুর করে। তা দেখে 
রাজার মনে আর শান্তি নেই। পাইক পেয়াদা ছুটল, কিন্তু কেউ চোর ধরতে 
পারল না। রম 

রাজার ভীষণ মন খারাপ। খাওয়া দাওয়া বন্ধ। ছেলেরা বাবাকে সান্তনা 
দেয়। বলে: 

“দঃখ করো না বাবা, আমরা নিজেরাই বাগানে পাহারা দেব।” 
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বড় ছেলে বলল: 

'আজ আমার পাহারা দেবার পালা? 

এই বলে সে বাগানে গিয়ে সারা সন্ধ্যা ঘুরে ঘুরে পাহারা দিল। কিন্তু 
কারও দেখা নেই । বড় রাজপুত তাই নরম ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। 

সকালবেলা রাজা বললে: 

'শুভসংবাদ কিছ; আছে কী? দেখাল কে রোজ চুর করে? 

“না বাবা, সারারাত্তর একাঁটবারও চোখ বৃজিনি, কিন্তু কাউকে তো 
দেখলাম না।? 

পরাঁদন রাত্তিরে মেজ রাজকুমার গেল পাহারা দিতে। 'কন্তু সেও ঘনাময়ে 
কাটাল। আর পরাদন সকালে সেও বলল কোনো চোর সে দেখোনি। 

এবার ছোট রাজকুমারের পালা। রাস্ত্পু্র ইভান বাগানে পাহারা দিতে 
গেল। দূদণ্ড বসতেও তার ভয় হয়, কী জানি কেউ যাঁদ ঢুকে পড়ে। ঘুম 
পেলেই ইভান শিশির 'দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলে, অমানি ঘএম টুম কোথায় চলে 
যায়। 

তারপর মাঝরাত পেরতেই অবাক কাণ্ড _- বাগানে আলো। সে আলো 
বাড়ে আর ধাড়ে। সারা বাগান আলোময়। দেখে কি, আগ্‌নে-পাখি আপেল 
গাছে বসে বসে সোনার আপেল ঠোকরাচ্ছে। 

ইভান চুঁপছুপি গাছের কাছে গিয়ে খপ্‌ করে পাঁখটার লেজ চেপে ধরল। 
পাখিটা কিন্তু হাত ছাঁড়য়ে ফুড়ৎ করে উড়ে চলে গেল। কেবল একটা পালক 
রয়ে গেল রাজপৃতের হাতে । 

পরাদন সকালে রাজপুত্র ইভান এল বাপের কাছে। 

“কা খবরঃ চোর দেখাল ?” 

“ধরতে পারানি বাবা, কিন্তু দেখেছি কে রোজ চুরি করে। এই দেখো চোরের 
চিহ্ন। এ হল আগুনে-পাঁখ।? 

রাজা ইভানের হাত থেকে পালকটা নিলে । সেই থেকে সুর হল খাওয়া 
দাওয়া, আবার মুখে হাঁস। কিস্তু আবার একদিন রাজার মনে ভাবনা দেখা 
দিল। 
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তন কুমারকে ডেকে বললে: 

'ল্লেহের ছেলেরা আমার, যা না তোরা ঘোড়ায় গিয়ে ওঠ, সারা পাঁথবী 
খইজে দেখ । আগ্নে-পাঁখর দেখা কোথাও পাস কনা ।” 

বাজপ্নতররা বাপকে কুর্নুশ করে ঘোড়ায় লাগাম পরিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বড় 
রাজকুমার এক দিকে চলল, মেজ গেল অন্য দিকে, ছোটাটি আরেক পথে ঘোড়া 
ছোটাল। 

রাজপদন্্র ইভান ঘোড়ায় চলেছে অনেকাদন নাকি অল্পাঁদন, কে জানে। 
গ্রীক্মের 'দন। ক্লান্ত হয়ে ইভান ঘোড়া থেকে নেমে, তার সামনের পা দড়ি দিয়ে 
বেধে ঘ্মতে গেল। 

অনেকক্ষণ নাকি অহ্পক্ষণ, কতক্ষণ কাটল কে জানে। ঘ্‌ম থেকে উঠে 
রাজপুত্র দেখে ঘোড়া নেই। ঘোড়া খুজতে গেল রাজপূত্র। হাঁটতে হাঁটতে 
শেষকালে এক জায়গায় এসে দেখে, ঘোড়ার কয়েকটা হাড় পড়ে আছে কেবল, 
তাও আবার চাঁছা পোঁছা পাঁরহ্কার। 

রাজপৃঘের ভীষণ দ্‌ঃখ হল। ঘোড়া ছাড়া এ দুরের দেশে যাবে কোথায় ? 

ভাবে, “তা কী আর হয়েছে, কাজে নেমেছি, উপায় তো নেই।” 

এই ভেবে রাজপুত্র পায়ে হে*টেই চললে। হাঁটতে হাঁটতে রাজপুত্র আর 
পারে না। নরম ঘাসে বসে বসে দৃঃখ করে রাজপুন্। হঠাৎ দেখে, কোথা থেকে 
একটা পাঁশুটে নেকড়ে দৌড়তে দৌঁড়তে তার দকেই আসছে। 

পাঁশুটে নেকড়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী রাজপ্যত্র ইভান, বসে বসে দুঃখ 
করছো, হেট করেছো মাথা ?” 

দুঃখ না করে কী করি বলো নেকড়ে, আমার তেজশ ঘোড়াটা যে নেই। 

“আমিই সেটাকে খেয়ে ফেলোছি রাজপুত্র ইভান... তোমার জন্যে দুঃখ 
হচ্ছে। বলো তো, দূর দেশে এলে কেন, কোন পথে চলেছো ? 
খোঁজ করতে 

“আরে ছ্যা, তোমার এ ঘোড়ায় চড়ে তুম তিন বছরেও আগ্দনে-পাখির 
কাছে পেশছতে পারতে না। আমই কেবল জানি আগনে-পাঁখর বাসা কোথায়! 
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বেশ, আমিই যখন তোমার ঘোড়া খেয়ে ফেলোছি, তখন আজ থেকে আমিই 
তোমার ন্যায়-ধম্মে কাজ করব। আমার পিঠে বসে বেশ করে জাপটে ধরো ।” 

রাজপৃ্র নেকড়ের পিঠে উঠে বসল। অমান পাঁশুটে নেকড়েও ছুট লাগাল: 
পলকে পেরয় নীল বন, নিমেষে ভিডোয় সরোবর । অনেকদিন নাক অক্পাঁদন, 
শেষকালে ওরা এসে পেশছল এক উ"চু কেল্লার কাছে। পাঁশুটে নেকড়ে বলল: 

“রাজপুত্র ইভান, বাল শোনো, ভুলো না। পাঁচিল বেয়ে উঠে যাও। কোনো 
ভয় নেই। আমরা ভাল সময়ে এসেছি, প্রহরীরা সব ঘুমচ্ছে। কোঠায় দেখবে 
জানলা। সেই জানলায় সোনার খাঁচা। সেই খাঁচায় আছে আগুনে-পাঁখ। 
পাখিটাকে বুকের তলায় লাকয়ে নিয়ে চলে আসবে । কিন্তু মনে রেখো, খাঁচাটা 
ছঃয়ো না যেন!” ্ঃ 

রাজপুত ইভান দেওয়াল বেয়ে উঠে দেখে কোঠা, জানলায় সোনার খাঁচা 
আর সোনার খাঁচায় সেই আগ্দনে-পাঁখি। রাজপূত পাখিটা নয়ে বুকের তলায় 
ল্যাকয়ে রাখল। কিন্তু খাঁচাটা থেকে কিছুতেই আর সে চোখ ফেরাতে পারে না। 
বুক তার দলে উঠল: “আহা, কী সন্দর সোনার খাঁচাটা! ছেড়ে যাই কী 
করে!” নেকড়ের বারণ সে ভুলে গেল। তারপর যেই না রাজপা্র খাঁচাটা ছঃয়েছে, 
অমানি সারা কেল্লায় হৈচৈ। বেজে উঠল রামাঁশঙা, কাঠি পড়ল কাড়া-নাকাড়ায় । 
প্রহরীরা জেগে উঠে ইভানকে ধরে নিয়ে গেল রাজা আফ্রনের কাছে। 

রাজা ভীষণ রেগে জিজ্ঞেস করলে: 

“কে তুমি? কোথা থেকে এসেছো 2 

'আম রাজা বেরেন্দেইয়ের ছেলে, রাজপূত্র ইভান।” 

ণছ ছি! লক্জার কথা! রাজার ছেলে হয়ে কিনা শেষে চুরাবদ্যা!' 

“কিন্তু রাজামশাই, আপনার পাঁখাঁট যে আমাদের বাগানে আপেল চুর 
করতে আসত।' 

তুমি যদি বাছা ভালোমানুষের মতো এসে চাইতে, তাহলে আম নিজে 
সম্মান করে তোমার বাবাকে পাখিটি উপহার 'দিতুম। কিন্তু এখন? তোমাদের 
এই কলঙ্ক চারিদিকে রাষ্ট্র করে দেব ... যাই হোক, এবারের মতো তোমায় মাপ 
করে দিতে পার, তবে একটি সর্তে। কুসমান নামে এক রাজার আছে 
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স্বর্ণকেশরী ঘোড়া । তুমি যাঁদ আমাকে সেই ঘোড়াটা এনে দতে পারো, তবে 
আম তোমায় এই খাঁচাসমেত আগুনে-পাখিটা দিয়ে দেব” 

মনের দুঃখে রাজপুত্র পাঁশ্‌টে নেকড়ের কাছে ফিরে গেল। 

নেকড়ে বলল, 'আমি যে তোমায় খাঁচায় হাত 'দতে বারণ করোছলাম ! 
আমার কথা কেন শুনলে না? 

রাজপুত্র বলল, 'যাক গে, মাপ করো নেকড়ে, ক্ষমা করে দাও!' 

“আহা, বড়ো বললেন, ক্ষমা করে দাও... যাক গে, চড়ে বসো আমার 'পঠে। 
নেমোছ যখন কাজে, না করা ক সাজে!? 

রাজপুত্রকে পিঠে করে আবার ছ:্টল নেকড়ে । অনেকাঁদন নাক অহ্পা দন, 
শেষ পর্যন্ত তারা এসে পেশছল সেই কেল্লায়, স্বর্ণকেশরী ঘোড়া যেখানে থাকে। 

'পাঁচল বেয়ে উঠে যাও, রাজপর, প্রহরীরা সব ঘুমিয়ে আছে। আস্তাবলে 
গিয়ে ঘোড়া নিয়ে এসো, কিন্তু খবরদার লাগামটা ছংয়ো না।? 

রাজপুত্র পাঁচিল বেয়ে উঠে দুর্গে ঢুকল। প্রহরীরা সব ঘুমচ্ছে। আস্তাবলে 
গিয়ে স্বর্ণকেশরা ঘোড়াকে ধরল রাজপান্র। িস্তু লাগামটা না ছংয়ে সে থাকতে 
পারল না _ একে সোনার লাগাম, তার আবার দামী জড়োয়ার কাজ _ যেমন 
ঘোড়া তার তেমান লাগাম। 

যেই না রাজপাত্র লাগামটা ছঃয়েছে, অমান দুর্গের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেল। 
বেজে উঠল রামাশঙা, কাড়া-নাকাড়া। প্রহরীরা জেগে উঠে ইভানকে ধরে নিয়ে 
গেল রাজা কুসমানের কাছে। 

'কে তুমি? কোথা থেকে এসেছো ?! 

'আমি রাজপুত্র ইভান।” ২ 

“ছি ছি, কী বকাটেপনা, ঘোড়া চুর! সাধারণ একটা চাষীও একাজ করবে 
না। তা যাক গে, তোমাকে মাপ করতে পারি, যাঁদ তুমি আমার একটা কাজ করে 
দাও। রাজা দালমাতের একাঁট মেয়ে আছে, রুপসী ইয়েলেনা। তম যাঁদ সেই 
মেয়েকে হরণ করে এনে দিতে পারো, তবে তোমায় স্বর্ণকেশরী ঘোড়াঁট দিয়ে 
দেব, তার সঙ্গে লাগামটাও।' 

আরো বেশী মনের দুঃখে রাজপন্ন পাশে নেকড়ের কাছে ফিরে গেল। 
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নেকড়ে বলল, 'লাগামে হাত দিতে তোমায় আগেই তো বারণ করেছিলাম! 
আমার কথায় কান দিলে না তো।* 

'যাক গে, আমায় ক্ষমা করো নেকড়ে, মাপ করে দাও ।' 

“বড়ো বললেন, ক্ষমা করো !. যাক গে,কী আর করা, আমার 'পিঠে চড়ে বসো।? 

রাজপনত্রকে শ্পিঠে নিয়ে আবার ছন্টে চলল নেকড়ে। ছুটতে ছুটতে এসে 
পেশীছল রাজা দালমাতের কেল্লায়। চারপাশে সর্থীবাঁদী নিয়ে রূপসী ইয়েলেনা 
তখন কেল্লার বাগানে পায়চারি করছে। পাশিুটে নেকড়ে বলল: 

“এবার তুম নয় আমই যাব, তুমি ফিরাতি পথ ধরে ফিরে যাও, শীগ্গরই 
আমি তোমার নাগাল ধরব।” 

ফিরতি পথে ফিরে চলল রাজপন্ন ইভান। আর পাঁচল ভাঙ্গিয়ে পাঁশুটে 
নেকড়ে ঢুকল বাগানে । ঝোপের পেছনে লুকিয়ে থেকে সে উশক "দিয়ে দেখে, 
সখাবাঁদ৭ নিয়ে পায়চার করছে রূপসী ইয়েলেনা। বেড়াতে বেড়াতে ইয়েলেনা 
তার সঙ্গীদের চেয়ে একটু পোঁছিয়ে পড়তেই পাঁশুটে নেকড়ে তাকে চট করে 
ধরে, পিঠে ফেলে উধাও । 

পথে যেতে যেতে রাজপ্নন্র দেখে, পাঁশুটে নেকড়ে ফিরে আসছে, পিঠে তার 
রূপসী ইয়েলেনা। রাজপনন্রের খাস আর ধরে না। নেকড়ে বলল: 

তুমিও পিঠে উঠে বসো জলদি করে, নয়ত ধরে ফেলবে।” 

ফিরতি পথে ছন্টে চলল পাঁশুটে নেকড়ে, পিঠে তার রূপসা ইয়েলেনা আর 
রাজপুত্র ইভান বসে। পলকে পেরয় সুনীল বন, নিমেষে ভিডোয় সরোবর। 
অনেকাঁদন নাকি অল্পদিন, শেষ পর্যন্ত তারা এসে পেশছল রাজা কুসমানের 
দেশে। নেকড়ে জিজ্ঞেস করল: 

'কী রাজপনত্র, মুখে রা নেই, মন খারাপ ?, 

“মন খারাপ না করে কী কার বলো। এমন সুন্দরীকে ছেড়ে দই কী করে? 
রূপসী ইয়েলেনার বদলে না একটা ঘোড়া।* 

“বেশ, স্মন্দরীকে ছেড়ে দিও না। ওকে কোথাও লাকয়ে রেখে আমিই 
রূপসী ইয়েলেনা হয়ে যাব। তুমি আমায় নিয়ে যেও রাজার কাছে।” 

এই বলে তারা রূপসা ইয়েলেনাকে বনের মধ্যে একটা কু'ড়েঘরে লাকয়ে 
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রাখল। নেকড়ে শূন্যে একটা িগবাজা খেয়ে মাঁটতে পড়তেই, ওমা, একেবারে 
রূপসা ইয়েলেনার প্রাতিমুর্ত। রাজা কুসমানের কাছে নিয়ে যেতে রাজা তো 
ভারি খুশশী, ভার কৃতজ্ঞ। বললে: 

'অনেক ধন্যবাদ রাজপুত্র ইভান, তুমি আমার. কনে এনে দিয়েছো । আজ 
থেকে লাগামসমেত স্বর্ণকেশরী ঘোড়াটা তোমার হল।" 

রাজপূত্র ঘোড়ায় চড়ে রূপসা ইয়েলেনার কাছে ফিরে গেল, তারপর 
ইয়েলেনাকে তুলে নিয়ে ঘোড়া ছনটিয়ে দিলে । 

ধাজা কুসমান তো ওদকে বিয়ের উৎসবে মস্ত । সারাদিন ধরে চলল খাওয়া 
দাওয়ার ধূম। তারপর রাঁত্ডিরে শোবার সময় হতে রাজা ইয়েলেনাকে নিয়ে এল 
শোবার ঘরে । বৌকে নিয়ে শুতে না শুতেই রাজা দেখে, কোথায় তার সুন্দরী, 
এ যে একটা নেকড়ের মুখ! ভীষণ ভয় পেয়ে 'বছানা থেকে উল্টে পড়ল রাজা। 
আর নেকড়েও সেই সুযোগে লাফিয়ে পড়ে দে ছুট 

দৌড়তে দৌড়তে পাঁশুটে নেকড়ে নাগাল ধরল রাজপাত্রের। জিজ্ঞেস করল: 

'রাজপন্ন, অমন মুখভার কেন? 

রাজপাত্র বলল, “মুখভার না করে কী কাঁর বলো, এমন ধন স্বর্ণকেশরী 
ঘোড়া, তাকে কিনা দিতে হবে আগ্দনে-পাঁখির বদলে ।” 

“ভেবো মা রাজপুত, আম তোমায় সাহায্য করব।” 

রাজা আফ্রনের রাজ্যে পেশছল ওরা । নেকড়ে বলল: 

“ঘোড়াটাকে আব ইয়েলেনাকে লুকিয়ে রাখো । আম স্বর্ণকেশরী ঘোড়া 
হব, তুমি আমায় রাজার কাছে নিয়ে যেও, বুঝলে! 

ঘোড়াটাকে আর রূপসা ইয়েলেনাকে ওরা বনে লাঁকয়ে রেখে এল। 
পাঁশুটে নেকড়ে এক 'ডিগ্ববাজী খেয়েই হয়ে গেল স্বর্ণ কেশরণ ঘোড়া । রাজপু্ন 
তাকে নিয়ে গেল রাজার কাছে। রাজা ভীষণ খুশী হয়ে রাজপ্দ্রকে সোনার 
খাঁচাশুদ্ধ আগুনে-পাঁখি 1দয়ে দিলে। 

রাজপন্রও ফিরে গেল বনে। রূপসী ইয়েলেনাকে বসাল স্বর্ণকেশরণ 
ঘোড়ায় । হাতে নিল সোনার খাঁচায় আগুনে-পাখি। তারপর ঘোড়া ছনটিয়ে 
বাড়ী ফিরে চলল। 
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এদিকে হয়েছে কী, রাজা আফ্রন রাজপ্নত্রের দেওয়া ঘোড়ার পঠে যেই 
চড়তে গেছে, ব্যস _ ঘোড়াটা অমান হয়ে গেল এক পাঁশুটে নেকড়ে । আঁতকে 
উঠে রাজা যেখানে ছিল সেখানেই উল্টে পড়ল, নেকড়ে ততক্ষণে এক দৌড়ে 
নাগাল ধরল রাজপুন্রের 

“এবার তাহলে বিদায় দাও রাজপন্ল, আর বেশ দূর আঁম যেতে পারব না।' 
নেকড়েকে সম্মান করে ধন্যবাদ দিলে। নেকড়ে বলল: 

“চিরদিনের মতো বিদায় দিও না কিস্তু, আবার হয়ত আমায় দরকার হতে 
পারে।” 

রাজপুত্র মনে মনে ভাবে, “আবার কী দরকার হবে? আমার সব ইচ্ছেই 
তো পূর্ণ হয়ে গেছে!” তারপর স্বর্ণকেশরী ঘোড়ায় উঠে রূপসা ইয়েলেনাকে 
ইভান। গানজের দেশে পেশছে রাজপদত্র ভাবল একটু খেয়ে নেওয়া যাক। সঙ্গে 
একটু রুটি ছিল, দুজনে তাই 'চাবয়ে ঝরণার টাটকা জল খেয়ে শুয়ে 
পড়ল। 

রাজপুত্র ইভান সবে ঘ্দাময়েছে, এমন সময় ঘোড়া ছটিয়ে এল তার অন্য 
ভাইয়েরা । আগদুনে-পাঁখর খোঁজে ওরা নানা দেশ ঘুরে এখন বাড়ী ফিরছে 
খালি হাতে। 

রাজপুত্র ইভান সবাকছু পেয়ে গেছে দেখে ওরা ঠিক করল: 

“এসো, ভাইকে মেরে ফেলা থাক, তাহলে ওর সব কিছুই আমাদের হয়ে 
যাবে!” 

এই ভেবে দুই ভাই মিলে ইভানকে মেরে স্বর্ণকেশরী ঘোড়ায় চড়ে, 
আগনে-পাখি নিয়ে, রূপসী ইয়েলেনাকেও ঘোড়ায় বাঁসয়ে শাসাল: 

'দেখো, বাড়ী গিয়ে এর একটি কথাও বলবে না কিন্তু!” 

রাজপূত্র ইভান পড়ে আছে মাঁটতে, মাথার ওপরে চক্কর দিচ্ছে 
দাঁড়কাকগুলো। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এল পাঁশ্‌টে নেকড়ে। খপ্‌ করে 
একটা দাঁড়কাক আর তার ছানাকে ধরে বলল: 
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“উড়ে যা দাঁড়কাক, শীগগির আমায় জীয়ন জল মরণ জল এনে দে। এনে 
দিলে তবে তোর ছানাকে ছেড়ে দেব।' 

দাঁড়কাক কী আর করে! উড়েই গেল, আর নেকড়ে বসে রইল দাঁড়কাকের 
ছানাকে নিয়ে। উড়ল অনেক দন, নাঁক অল্প দন কে জানে, শেষ পর্যস্ত 
জীয়ন জল মরণ জল নিয়ে ফিরে এল সে। রাজপান্র ইভানের গায়ে ক্ষতের 
উপর নেকড়ে মরণ জল ছিটিয়ে দতেই জখমগুলো সব সেরে গেল। তারপর 
জীয়ন জল ছিটিয়ে দিতেই রাজপুত্র ইভান বে'চে উঠল আবার । 

হিস, খুব ঘ্যাময়োছি!” 

নেকড়ে বলল, 'খুবই ঘঢমিয়েছো বটে, তবে আমি না থাকলে আর তোমার 
সে ঘ্‌ম ভাঙত না। তোমার নিজের ভাইয়েরাই তোমায় মেরে রেখে সব ধন 
নিয়ে চলে গেছে। শীগৃগির আমার পিঠে ওঠো।? 

পেছন ধাওয়া করে ওরা আঁচরেই দুই ভাইকে ধরে ফেলল। নেকড়ে তাদের 
টুকরো টুকরো করে সারা মাঠে ছড়িয়ে দিলে টুকরোগনলো। 

রাজপদত্র ইভান তখন নেকড়েকে কুর্নিশ করে চিরদিনের মতো বিদায় িল। 

রাজপনত্র ইভান বাড়ী ফিরে গেল স্বর্ণকেশরা ঘোড়ায় চড়ে। বাবার জন্যে 
এনেছে আগনে-পাঁখ আর নিজের জনো রূপসী ইয়েলেনা। 

রাজা বেরেন্দেই তো মহা খুশী । কত কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল । রাজপুত্র 
বলল পাঁশুটে নেকড়ে তাকে কা রকম সাহাধষ্য করেছে, ভাইয়েরা তাকে কী 
ফেলেছে। 

সব কথা শ্দনে রাজার ভীষণ দুঃখ হল প্রথমে । তবে শীগাঁগরই সে দুঃখ 
কেটে গেল। আর রাজপানন্ন ইভান রুপসী ইয়েলেনাকে বিয়ে করে সংখেস্বচ্ছন্দে 
ঘর করতে লাগল। 


এক দেশে এক রাজা 'ছিল। রাজা বিয়ে থা করোনি, একাই থাকে। তার 
কাছে এক তীরন্দাজ কাজ করত। তার নাম আন্দ্রেই। 

একদিন আন্দ্েই শিকার করতে গেছে। সারাদিন বনে ঘরে ঘরেও তার 
কপাল খুলল না, শিকার মিলল না। এঁদকে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, আন্দ্রেই বাড়ী 
ফিরে চলল। হঠাৎ দেখে, গাছের মাথায় একটা ঘুঘু বসে। 

আন্দ্রেই ভাবল, “ওটাকেই মারা যাক।” 

আন্দ্রেই তাঁর মারল পাখির ডানায় । গাছের উপর থেকে সোঁদা মাঁটর উপর 
পড়ে গেল পাখিটা। আন্দ্রেই তুলে নিয়ে গলা মুচড়ে থাঁলতে পুরতে যাবে, 
হঠাৎ পাখিটা মানুষের গলায় কথা কয়ে উঠল। 
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'মেরো না, তারন্দাজ আন্দ্রেই, গলা আমার কেটে ফেলো না। জাঁবস্ত বাড়ী 
নিয়ে গিয়ে জানলায় রেখে দিও। যেই িমতে সুরু করব, অমান তোমার 
ডান হাত দিয়ে চড় মেরো আমায়। দেখবে তোমার ভাগ্য কেমন খুলে 
যায়।? 

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না আন্দ্রেই: এ কী? দেখতে ঠিক 
পাখির মতো, আবার মানৃষের মতো কথা বলে! আল্দ্রেই পাখিটা বাড়ী নিয়ে 
গিয়ে জানলার উপর রেখে দেখতে লাগল কাঁ হয়। 

কিছুক্ষণ পরে ঘুঘুটা ডানার তলায় মাথা গঃজে ঘ্াময়ে পড়ল। ঘুঘুটা 
কাঁ বলোছিল মনে পড়ল আন্দ্রেই-এর। ডান হাত দিয়ে ঘ্ুঘৃটাকে সে চড় মারল। 
ঘৃদ্টা মাটিতে পড়ে হয়ে গেল এক কন্যে, রাজকুমারী মারিয়া। ক তার রূপ, 
সে রূপ বলার নয়, কওয়ার নয়, রূপকথাতেই পারিচয়। 

হিরণ করলে যখন, করো ভরণ পোষণ। ভোজের জন্যে তাড়া নেই, বিয়ে 
করো। হাসিখ্দীশ সতীলক্ষনী বৌ পাবে।' 

সেই কথাই ঠিক হল। তীরন্দাজ আন্দ্রেই রাজকুমার মারিয়াকে বিয়ে করে 
দদজনে মনের সুখে থাকতে লাগল । আন্দ্রেই কিন্তু তার কাজ ভোলে না। রোজ 
সকালে আলো ফুটতে না ফুটতেই বনে গিয়ে বনমোরগ শিকার করে রাজবাড়ীর 
রসমইঘরে দিয়ে আসে। 

এইভাবে দিন কাটে। একাঁদন রাজকুমারণ মারিয়া বলল: 

“তা ঠিক বলেছো ।? 

একশ' রুবল জোগাড় করে আমায় কিছু রেশম কিনে এনে দাও, তাহলে 
আমাদের অবস্থা 'ঠিক ফেরাতে পারব। 

রাজকুমারী মারিয়া যা বলল তাই করল আন্দ্রেই। বন্ধৃদের কাছে গিয়ে 
কারও কাছে এক রবল, কারও কাছে দুই রুবল, এইভাবে একশ" রূবল ধার 
করে রেশম কিনে বাড়ী ফিরল। নাজকুমারণ মারিয়া বলল: 

এবার শুতে যাও। রাত পোয়ালে ব্দাদ্ধ খোলে ।” 
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আন্দ্রেই শুতে গেল। বুনতে বসল রাজকুমারী মারিয়া । সারারাত ধরে 
বুনে মারয়া এমন একটা গাঁলচা তৈরী করল, যা পৃথিবীতে কেউ দেখোন। 
গাঁলিচার ওপরে গোটা রাজোর ছাবি আঁকা, সহর-গ্রাম, মাঠ-বনের নক্সা তোলা, 
তার আকাশে পাঁখ, বনে পশ্দ, সমহ্রে মা, আর সবাকছুর উপর চাঁদের আলো, 
রাবির কিরণ... 

সকালবেলা মারিয়া স্বামীকে গালিচাটা দিয়ে বলল: 

“সওদাগরদের হাটে গিয়ে বেচে এসো । কিন্তু দেখো নিজে মূখে দাম বলো 
না, যা দেবে তাই নিও 

আন্দ্রেই গাঁলচা হাতে ঝুলিয়ে চলল সওদাগরদের হাটে। 

আন্দ্রেইকে দেখেই তক্ষৃরণি এক সওদাগর দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করল: 

“কত দাম চাও, ভাই ?, 

“তুমি সওদাগর, তুমিই বলো!? 

সওদাগর ভেবে ভেবে আর কিছুতেই দাম বলতে পারে না। তারপর এল 
আর একজন, আরো একজন, এক এক করে ভিড় জমে গেল সওদাগরের। 
সকলেই গালিচাটা তাকিয়ে তাঁকয়ে দেখে আর অবাক হয়, কিম কেউ আর দাম 
বঙগতে পারে না। 

সেই সময় পথ 'দিয়ে যাচ্ছিল রাজার এক মল্লী। কী ব্যাপার দেখবার জন্যে 
গাড়ী থেকে নেমে ভিড় ঠেলে এাগয়ে এসে বলল: 

'নমস্কার সওদাগরেরা, সাগরপারের মানুষেরা! ক ব্যাপার ?? 

'না, গালিচাটার দাম ঠিক করতে পারাছ না।' 

রাজার মন্ত্রী তো গালিচাটার দিকে তাকিয়ে হতবাক। 

জিজ্ঞেস করল, 'বলো তীরন্দাজ, সাঁত্য করে বলো তো, চমৎকার এই 
গ্ালচাটা তুমি কোথায় পেলে? 

'না, আমার বৌ বানিয়েছে।' 

কত দাম চাও তুমি?" 

“আমি জান না, বৌ বলে দিয়েছে দরাদরি কোরো না, যা দেবে তাই নেব।' 

'তাহলে এই নাও দশ হাজার।' 
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আন্দ্রেই টাকা নিয়ে গালিচাটা দিয়ে বাড়ী ফিরে চলল । মল্লা প্রাসাদে ফিরে 
গালিচা দেখাল রাজাকে। 

নিজের সমস্ত রাজ্মত্বটা চোখের সামনে মেলা দেখে রাজা তো হতভম্ব। 
আহামার করে বলে: 

“যাই বলো মন্তী, তোমাকে আর এ গালিচা ফিরিয়ে 'দিচ্ছি নে।” 

কুড় হাজার রুবল রাজা নগদ ধরে দিলে মন্ত্রীকে । মল্তী টাকা পেয়ে 
ভাবল: “যাক গে। আমি আর একখানা ফরমাশ দেব, এর চেয়েও সংল্দর।” 

গাড়ী চড়ে মন্ত্রী চলে গেল সহরতলাঁতে। সেখানে তীরন্দাজ আন্দ্েই-এর 
বাড়ী খজে বের করে দরজায় টোকা মারতে লাগল। দরজা খুলে দিল 
রাজকুমারী মারিয়া। মন্মী এক পা দিল চোঁকাঠের ওপারে, িস্তু অন্য পা তার 
আর ওঠে না। কথা সরে না মুখে । কণ জন্যে এসোঁছল সব ভুলে গেল। সামনে 
তার এক অপূর্ব স্ন্দরণ কন্যা, রূপ দেখে তার আশ মেটে না। 

মন্দরী কী বলে শোনার জন্যে রাজকুমার" মা'রয়া দাঁড়য়ে রইল, কিন্তু যখন 
দেখল মন্ত্রী একাঁট কথাও বলছে না, তখন মুখ ঘুরিয়ে দরজা বদ্ধ করে দিলে। 
সাম্বত ফিরে এল মন্লীর। বাড়ী ফিরে চলল। কিন্তু সেইদিন থেকে মন্্ীর 
খাওয়া দাওয়া গেল ঘুচে। সারাক্ষণ খাল সে তীরন্দাজের বৌয়ের কথা ভাবে। 

রাজা বেশ বঝলে মল্লীর একটা কিছ হয়েছে, তাই একদিন জিজ্ঞেস 
করলে ব্যাপার কী। 

“কী আর বাল রাজামশাই, তীরন্দাজের বৌকে দেখে আর িছঢতেই ভুলতে 
পারাছি না। আমায় যেন যাদয করে ফেলেছে, কছুতেই সে মায়া কাটাতে 
পারাঁছ না। 

রাজা ভাবলে, “আমিও একবার তীরন্দাজের বৌকে দেখে আনসি।” সাধারণ 
জামাকাপড় পরে রাজা গেল সহরতলীতে। আন্দ্রে-এর বাড়ণী খুজে বের করে 
দরজায় টোকা মারল। দরজা খুলে 'দিল রাজকুমারী মারয়া। রাজা এক পা 
বাড়াল চৌকাঠের 'দকে, কিন্তু অন্য পা আর তার ওঠে না। মূখে আর কথা 
সরে না। হাঁ করে রাজা এই অপূর্ব মুখের স্বগরঁয় রূপ দেখতে লাগল । 


073 ৯৬১ 


রাজা কী বলে তার জন্যে দাঁড়য়ে রইল রাজকুমারী মারয়া। কিস্তু রাজা 
যখন একটি কথাও বললে না, তখন মুখ ঘুরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। 

ভীষণ দুঃখ হল রাজার ৷ ভাবলে, “আমিই বা কেন একা থাকি । এই তো 
আমার উপযুক্ত এক স্ন্দরী কন্যা। এমন মেয়ের রাজরাণী হওয়াই সাজে, 
তীরন্দাজের বৌ নয়।” 

প্রাসাদে ফিরে, রাজার মাথায় এক দুষ্টু ব্দাদ্ধি এল __ স্বামী বে'চে থাকতেও 
বৌ চুরি করে আনবে। মন্ত্রীকে ডেকে বললে: 

“একটা উপায় বের করো মল্লী, কী করে এ তীরন্দাজ আন্দ্রেইকে তাড়ান 
যায়। আমি ওর বৌকে বিয়ে করতে চাই। তুমি যাঁদ আমায় সাহাষ্য করো, তবে 
সহর, গ্রাম, সোনাদানা অনেক কিছু উপহার দেব। আর যাঁদ না করো তবে 
তোমার গর্দান বাবে 

মন্মীর ভীষণ ভাবনা হল। মাথা হে্ট করে ফিরে গেল, কিছুতেই আর 
আন্দ্রেইকে তাড়ানর ফন্দি বের করতে পারে না। মনের দুঃখে মন্ধী গেল 
শংড়ীখানায় মদ খেতে। 

শংড়ীখানার এক নেশাখোর, গায়ে তার ছেড়া কাপড় জামা, সে এসে 
মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে: 

“মনভার কেন রাজমল্লরী, মাথা হেট কেন?" 

“দূর হ, হতভগা কোথাকার !' 

'আমায় তাড়িয়ে না দিয়ে যাঁদ একটু মদ খাওয়াও, তবে খ্দব ভাল বাদ্ধি 
দিতে পাঁর।? 

মন্ত্রী লোকটিকে এক গেলাশ মদ খাইয়ে তার দুঃখের কথা খুলে বলল। 

লোকটি বলল: 

কাজটা তেমন কঠিন নয়, তীরন্দাজ আন্দ্রেই তো ভারী সরল মানদষ, তবে 
ওর বৌ ভারী বাদ্ধিমতাঁ, যাক গে, এমন একটা ফান্দি বের করতে হবে যাতে 
কিছুতেই ও পার না পায়। এক কাজ করো, খাড়া গিয়ে রাজাকে বলো 
আন্দ্রেইকে হুকুম দিক পরলোকে গিয়ে ও দেখে আসক রাজামশাইয়ের বাবা 
বুড়ো রাজা কেমন আছে। আন্দ্রেই একবার গেলে আর ফিরবে না।” 


১৬২ 


বদমাইসটাকে ধনাবাদ দিয়ে মন্ধ্রী ছদটে গেল রাজার কাছে। 

'আন্দ্রেইকে সারিয়ে দেবার একটা উপায় বের করেছি।” বললে কোথায় 
পাঠাতে হবে তাকে, কী কাজে । রাজা ভীষণ খ্শী হয়ে তক্ষীণ তশরন্দাজ 
আন্দ্রেইকে ডেকে পাঠাল। 

“দেখো আন্দ্রেই, তুমি এতাঁদন ন্যায়ধম্মে আমার কাজ করেছো। আজ আর 
একাঁট কাজ আমার করো। পরলোকে গিয়ে দেখে আসতে হবে আমার বাবা 
কেমন আছেন। নইলে আমার কৃপাণ, নেবে তোমার গর্দান ...? 

আল্দ্রেই বাড়ী ফিরে মন খারাপ করে চৌকিতে বসে রইল। 

রাজকুমারী মারিয়া বলল: 

“মন খারাপ কেন আন্দ্রেই, বিপদ হয়েছে কিছু? 

রাজা কী হনকুম করেছে আন্দ্রেই সব কথা খুলে বলল। 

রাজকুমারী মারিয়া বলল: 

“এ 'ীনয়ে এত ভাবনা ঃ এ আবার কাজ নাক, এত নেহাত ছেলেখেলা, 
আসল কাজই বাঁকি। যাও, শোও গে, রাত পোয়ালে বৃদ্ধি খোলে?” 

পরাঁদন সকালে আন্দ্রেই ঘুম থেকে উঠতেই রাজকুমারী মায়া এক থাঁল 
শদকনো র্টি আর একটা সোনার আংটি দিয়ে বলল: 
পরলোকে গিয়েছিল কিনা মন্ত্রী তার সাক্ষী থাকবে। তারপর রাস্তায় বৌরয়ে 
সোনার আংটটা সামনে ছুড়ে ফেলে দিও, আংটি তোমায় পথ দেখিয়ে দেবে” 

বৌকে বিদায় জানিয়ে শুকনো রুটি আর আংট নিয়ে আন্দ্রেই রাজার 
কাছে গিয়ে বলল মন্ত্রীকে সঙ্গে দতে হবে | রাজা আপান্ত করতে পারল না। 

মন্ত্রী আর আন্দ্রেই দুজনে পথে বেরল। আংটা গাঁড়য়ে দিল আন্দ্রেই। 
খোলা মাঠ, পানা জলা, নদণ, হুদ পোঁরয়ে আন্দ্রেই চলল আংটির পিছন িছহু॥ 
আরে আন্দ্রেই-এর পিছনে পৈছনে কোনোরুমে আসে রাজার মন্মী। 

হেটে হেটে ক্লান্ত হয়ে গেলে ওরা কিছ শুকনো রুটি খেয়ে নেয়, তারপর 
আবার হাঁটা দেঁয়। 


॥ ৯৬৩ 


অজ্পদূর নাক অনেকদূর, শেষ পর্যন্ত এসে পড়ল এক 'বাঁজবাঁজ গহন 
বনের মধ্যে। সেখানে এক গভীর খাদের মধ্যে নেমে থেমে গেল আংটটা। 

আন্দ্রে আর মন্তী কিছু শুকনো রুটি খাবে বলে বসল। এমন সময় 
দেখে কি, বুড়ো থুখছড়ে রাজাকে দিয়ে কাঠ বইছে দুই শয়তান। সে কাঠের 
ভার কী! রাজার দু'শদকে দুই শয়তান বসে লাঠি মেরে মেরে তাকে চালাচ্ছে! 

আন্দ্রে বলল: 

“দেখো দেখো, রাজার মরা বাবা না? 

মন্তী বলল, 'তাই তো বটে। এযে দৌখ সে-ই বোঝা বইছে।”? 

আন্দ্রেই চীৎকার করে শয়তানদটোকে ডেকে বললে: 

৭ও মশাইরা! বুড়োটাকে একবার ছেড়ে দাও না, দুটো কথা আছে।? 

শয়তানরা বলল: 
নাকি? 

“আমি তোমাদের একটা তাজা লোক দিচ্ছি, সে কিছুক্ষণ বুড়োর জায়গায় 
কাজ করতে পারে) 

এই শুনে শয়তানগনুলো বুড়োর ঘাড় থেকে জোয়ালটা খনলে মল্তীর 'ঘাড়ে 
পারয়ে দিল। তারপর লাঠি 'দিয়ে একজন ডাইনে মারে, একজন বাঁয়ে মারে, 
কংজো হয়ে বোঝা টানতে সমর করল মল্তী। 

আন্দ্েই তখন বুড়ো রাজাকে জিজ্ঞেস করল কেমন তার 'দিন চলছে। 

রাজা বলল, “কী আর বলব, তীরন্দাজ আন্দ্রেই ? এ জগতে এসে বড় কজ্টে 
দিন যাচ্ছে। ছেলেকে গিয়ে আমার কথা জানিও আর বলো, লোকের সঙ্গে যেন 
খারাপ ব্যবহার না করে, নইলে এখানে এসে তারও দিন যাবে কম্টে।” 

কথাবার্তা শেষ হতে না হতেই শয়তানগুলো খাল গাড়ী 'নয়ে ফিরে এল। 
আন্দ্রেই বুড়ো রাজার কাছ থেকে বিদায় নিল, শয়তানদের কাছ থেকে মল্দ্রীকে 
খালাস করে বাড়ী ফিরে চলল দুজনে । 

দেশে পেশছে ওরা তো প্রাসাদে গেল। রাজা আন্দ্রেইকে দেখেই ক্ষেপে 
আগ্দন। 


বললে, “ফরে এলে যে বড় আচ্ছা আস্পর্ধা তোমার ?" 

“না, আপনার বাবার সঙ্গে পরলোকে দেখা করে এসেোছি। বুড়ো 
রাজামশাইয়ের বড় কম্টে দিন কাটছে। আপনাকে আশীর্বাদ জানিয়ে খুব করে 
বলেছেন, প্রজার উপর যেন অত্যাচার না করেন।” 

'সাঁতাই যে পরলোকে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করেছো তার প্রমাণ কী?” 

“আপনার মন্ত্রীর পিঠে শয়তানদের লাঠির দাগগদুলো দেখ্,ন।” 

মোক্ষম প্রমাণ! রাজা আর কা করে, ছেড়ে দিল আন্দ্রেইকে। আর মন্মকে 
ডেকে বললে: 

'আন্দ্রেইকে সারিয়ে দেবার উপায় বের করো বাপু, নইলে আমার কৃপাণ, 
নেবে তোমার গর্দান।” 

মন্ত্রীর এবার আরো দশ্চন্তা। শংড়ীখানায় গিয়ে মন্্ী মদ নিয়ে বসল 
টোবিলে। অমাঁন সেই বদমাইসটা এসে হাজির । বলল: 

ণকসের এত ভাবনা তোমার, রাজমন্নী? আমায় যাঁদ একটু মদ খাওয়াও 
তবে আম ভাল ব্যা্ধ বাতলে দিতে পারি।” 

মন্্রী তখন তাকে এক গেলাশ মদ দিয়ে সব কথা খুলে বলল । নেশাখোরটা 
বলল: 

“রাজাকে গিয়ে বলো আন্দ্েইকে এক কাজ দিতে _ এ বাবা জবর কাজ, 
দিশা পাওয়াই কঠিন, করা তো দূরের কথা। বলবে তিন নয়ের দেশ পোঁরয়ে, 
[তিন দশের রাজ্যে এক ঘ্দমপাড়ানী বেড়াল আছে, আন্দ্রেইকে সেটা এনে দিতে 

রাজমল্্রী ছুটে গিয়ে আন্দ্রেইকে সাঁরয়ে দেবার উপায় বলল রাজাকে । রাজা 
আন্দ্রেইকে ডেকে পাঠাল। 

'শোনো আন্দ্রে, তুমি আমার একটা কাজ করে দিয়েছো, আর একটা 
কাজও করে দাও। তন নয়ের দেশ পোরিয়ে, তিন দশের রাজো গিয়ে 
ঘহমপাড়ানী বেড়াল নিয়ে এসো আমার জন্যে। নইলে আমার কৃপাণ, নেবে 
তোমার গর্দান। 


১৬৫ 


মাথা নীচু করে বাড়ী ফিরল আন্দ্রেই। বৌকে বলল রাজা কী কাজ 
দিয়েছে। . 

রাজকুমারী মারিয়া বলল, 'এ নিয়ে এত ভাবনা? এ তো কাজ নয়, 
ছেলেখেলা, আসল কাজই বাঁকি। যাও, শোও গে, রাত পোয়ালে বাদ্ধ 
খোলে 

আন্দ্রেই ঘুমতে গেল। রাজকুমারী মায়া তখন. কামারের বাড়ী গিয়ে 
বলল তিনটে লোহার টুপি, একটা লোহার চিমটে আর তিনটে দণ্ড বানিয়ে 
দিতে _ একটা লোহার, একটা তামার আর তৃতণয়টা টিনের। 

পরাদিন ভোরে রাজকুমারী মারিয়া আন্দ্েইকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বলল: 

“এই নাও তিনটে ট্রাপ, একটা চিমটে, আর তিনটে দণ্ড -- এবার তিন 
নয়ের দেশ পোঁরয়ে, তিন দশের রাজ্যে যাও। ওখানে পেছবার তিন ভার্স্ট 
আগে তোমার ভীষণ ঘুম পাবে _ ঘ্ুমপাড়ানী বেড়াল তোমায় ঘ্মম পাড়াবে। 
কিন্তু খবরদার, ঘুমিয়ে পড়ো না। হাত দিয়ে আড়মোড়া ভাঙবে, পা দিয়ে 
আড়মোড়া ভাঙবে, মাটিতে গড়াগড়িও দেবে। ঘ্যাঁময়ে পড়লেই কিন্তু বেড়াল 
মেরে ফেলবে তোমায়” 

কা কী করতে হবে সব ব্যাঝয়ে বলে আন্দ্েইকে বিদায় দিয়ে পাঠাল 
রাজকুমারী মারয়া। 

বলতে এতটুকু কিস্তু করতে এতখানি। তিন দশের রাজ্যে এসে পেশছল 
আন্দ্রেই। ঠিক তিন ভাস্ট আগে ভীষণ ঘুম পেতে লাগল তার। তখন তিনটে 
লোহার টুপ মাথায় পরে, হাত দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে, পা 'দয়ে আড়মোড়া 
ভেঙে এগোয় আন্দ্রে, দরকার মতো মাটিতে গড়াগাঁড় দিয়ে নেয়। 

কোনরকমে নিজেকে জাগিয়ে রাখল আন্দ্রে, এসে পেশছল একটা লম্বা 
খামের কাছে। 

ঘুমপাড়ানী বেড়াল আন্দ্রেইকে দেখেই গর্র্‌ গর্র্‌ করে গজ উঠে 
থামের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল আন্দ্রেই-এর মাথার উপর। প্রথম টু্পিটা 
ভেঙে, দ্বিতীয়টা ভেঙে, তৃতীয়টা ভাঙতে যাবে, অম্ান আন্দ্রেই বেড়ালটাকে 
চিমটে দিয়ে ধরে মাটিতে ফেলে দণ্ড দিয়ে আচ্ছা করে পেটাতে লাগল । প্রথমে 
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মারল লোহার দণ্ড 'দয়ে, সেটা ভেঙে যেতে মারল তামার দণ্ড "দিয়ে, সেটাও 
যখন ভেঙে গেল তখন টিনেরটা তুলে নিয়ে পেটাতে লাগল । 

টনের দণ্ডটা বে'কে যায়, কিল্ভূ ভাঙে না। কেবল বে'কে গিয়ে বেড়ালটার 
গায়ে জাঁড়য়ে ষায়। আন্দ্রেই যত মারে বেড়ালটা তত গজ্প শোনায় তাকে _ 
কোনো কথা না শুনে যত জোর পারে কেবল মেরেই চলে। 

বেড়াল আর পারে না। দেখে তুকতাকে চলবে না, তাই অনবনয়শীবনয় 
সহরদ করল: 

“ছেড়ে দাও সুজন, যা বলবে তাই করব।” 

'আমার সঙ্গে যাব? 

“যেখানে বলবে যাব)” 
বেড়ালটাকে 'নিয়ে গেল রাজার কাছে। বলল: 

তা, হনকুম তাঁমল করোছি, ঘুমপাড়ানী বেড়াল নিয়ে এসেছি।' 

রাজা তো নজের চোখকেই বিশ্বাস করতে চায় না। বললে: 

“তা ঘুমপাড়ানী বেড়াল, দেখাও দৌখ তোমার তেজ !! 

বেড়াল অমাঁন থাবায় শান দেয়, রাজাকে আঁচড়ায়, এই বাঁঝ রাজার বুক 
চিরে জ্যান্ত হতাপণ্ডটাই বের করে আনে। 

ভয় পেয়ে গেল রাজা: 

“থামাও ওকে বাপু তীরন্দাজ আন্দ্রেই।” 

আন্দ্েই বেড়ালটাকে শান্ত করে খাঁচায় পুরল, নিজে ফিরে গেল রাজকুমারী 
মারিয়ার কাছে। দুটিতে মনের আনন্দেই থাকে। রাজার কিন্তু বুকের মধ্যে 
আরো বেশী জরালাপোড়া। একাঁদন মন্ত্রীকে ডেকে বললে: 
“যে ক'রে পারো, উপায় করো, তীরন্দাজ আন্দ্রেইকে সরাও। নইলে আমার 
কৃপাণ, নেবে তোমার গর্দান।' 

রাজমন্নী সোজা গেল শড়ীখানায়। ছেড়া জামা পরা সেই বদমাইসটাকে 
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খ:জে বার করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে সাহায্য চাইল। বদমাইসটা 
তার মদের গেলাশ উজ্জাড় করে গোঁফ মুছে বললে: 

'রাজামশাইকে গিয়ে বলো, আন্দ্েই অ-জানি দেশ থেকে না-জাঁন কী 
নিয়ে আসক । একাজ আন্দ্রেই সারা জীবনেও করতে পারবে না, ফিরেও আর 
আসবে না।' 
ছুটে গিয়ে রাজাকে সব বলল মন্মী। রাজা আন্দ্রেইকে ডেকে পাঠালে । 
বললে: 
তুমি আমায় দুটো কাজ করে দিয়েছো, এবার তৃতীয় কাজটাও করো। 
অ-জাঁন দেশ থেকে না-জানি কী-কে নিয়ে এসো। যাঁদ পারো, রাজার মতো 
খেলা করব। নইলে আমার কৃপাণ, নেবে তোমার গদ্দান।” 

আন্দ্রেই বাড়ী ফিরে চৌকিতে বসে কাঁদতে লাগল। 

রাজকুমার মারিয়া বলল: 

“কী গো, এমন মনভার কেন গো? আবার কোনো বিপদ নাকি 2 

আন্দ্রেই বলল, 'কী আর বাল, তোমার রূপই আমার কাল হল। রাজা 
হনকুম করেছেন অ-জানি দেশ থেকে না-জানি কী আনতে হবে।' 

হ্যাঁ, এটা একটা কাজের মতো কাজ! কিন্তু কিছ; ভেবো না। শোও গে 
যাও, রাত পোয়ালে ব্দাদ্ধি খোলে ।' 

রাত হতেই রাজকুমারী মাঁরয়া খুলে বসল তার যাদুর বই। পড়ে পড়ে 
তারপর বই ফেলে মাথায় হাত দিয়ে বসল: রাজামশাইয়ের কাজটার কথা বইয়ে 
কিছুই লেখা নেই। তখন রাজকুমারী মারিয়া আলন্দে গিয়ে রুমাল বের করে 
নাড়তে লাগল। অমানি উড়ে এল যত পাখি, ছুটে এল যত পশহ। 

রাজকুমারী মারিয়া বলল: 

“বনের পশ7, আকাশের পাঁখ, বলো তো! পশু-__তোমরা সব জায়গায় 
চরে বেড়াও, পাঁখি_-তোমরা সব জায়গায় উড়ে বেড়াও। শোনোনি কখনো কী 
করে অ-জ্জান দেশে গিয়ে না-জানি কী আনা যায় 2” 

পশপাখির দল বলল: 

“না, রাজকুমারী, সে কথা আমরা শ্বানানি। 
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আবার রুমাল নাড়ল রাজকুমারী মারয়া। পশুপাখির দল নিমেষের মধ্যে 
কোথায় মিলিয়ে গেল। রাজকুমার তৃতীয় বার রূমাল নাড়তেই এসে দাঁড়াল 
দুই দৈত্য। 

“কী আজ্ঞা, কী হুকুম 2” 

“বিশ্বাসী দাসেরা আমার, নিয়ে চলো আমায় মহাসমনদ্রের মাঝখানে ।” 

দৈত্যদনটো রাজকুমারণ মায়াকে ধরে মহাসম্দদ্রের ঠিক মাঝখানে নিয়ে গিয়ে 
গভাঁর জলে দাঁড়িয়ে পড়ল উ“ু স্তস্তের মতো । রাজকুমারীকে দুই হাতে তুলে ধরে 
রাখল জলের ওপর। রাজকুমারী মারিয়া একবার রুমাল নাড়তেই সম্দদ্রের 
যত মাছ, যত প্রাণী সব এসে হাজির । 

“সমুদ্দুরের মাছ, সম্দ্দরের প্রাণী, তোমরা তো সবখানে সাঁতরে বেড়াও, 
সব দ্বীপে যাও, শোনোনি কখনো কী করে অ-জান দেশে গিয়ে না-জানি কী 
আনা বায়?” 

“না, রাজকুমারী, সে কথা আমরা শ্যানানি।” 

মূষড়ে পড়ল রাজকুমারী মারিয়া । দৈত্যদ্যটোকে বলল বাড়ী নিয়ে যেতে। 
দৈত্যদ্্টো তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে নাময়ে দিল বাড়ীর আলন্দে। 

পরাদন সকালে আল্দ্রেইকে বিদায় দেবার জন্যে রাজকুমারী মারিয়া 
তাড়াতাঁড় ঘুম ছেড়ে উঠল। তারপর আন্দ্রেইকে এক সমতোর গোলা আর 
একটা নক্সা কাটা গামছা 'দয়ে বলল: 

“সামনে এই সদতোর গোলা গাঁড়য়ে দেবে। ওটা যে দিকে গড়াবে সে দিকে 
যেও। আর যেখানেই থাকো হাত মুখ ধোবার সময় পরের গামছায় মূছো না, 
আমার গামছায় মূছো 1” 

আন্দ্রেই রাজকুমারী মারিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চারাদককে নমস্কার 
করে সহরের ফটক পার হল। তারপর সুতোর গোলা গাঁড়য়ে দল সামনে । 
সুতোর গোলা গড়ায়, আন্দ্রেইও [পিছন পিছন যায়। 

বলতে এতটুকু কিস্তু করতে এতখানি। চলতে চলতে আম্দরেই কত রাজ্য, 
কত আজব দেশ পোরয়ে গেল। সুতোর গোলা গড়াতে গড়াতে ছোট হতে হতে 
ক্রমে একেবারে মুরগীর ডিমের মতো হয়ে গেল। তারপর এত ছোট হয়ে গেল 
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যে আর চোখেই পড়ে না... আন্দ্েই তখন একটা বনের কাছে এসে দেখে মুরগণর 
পায়ের উপর একটা ছোট কু'ড়েঘর। 

আন্দ্রেই বলল, 'কৃড়েঘর, ও কু'ড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার 
দিকে মুখ করে দাঁড়াও তো!? 

কু'ড়েঘরটা ঘুরে গেল। আন্দেই ঘরে ঢুকে দেখে, এক পাকাচুলো বুড়ী 
ডাইনী বোঁঞতে বসে বসে টাকু ঘোরাচ্ছে। 

'হাউমাউখাউ, রূশীর গন্ধ পাউ। কখনো চোখে দেখিনি যারে, সে দোঁখ এল 
আমার দ্বারে। জ্যান্ত তোকে ভেজে খাব, হাড়ে চড়ে ঘুরে বেড়াব।” 

আন্দ্রেই বলল: 

'হয়েছে, হয়েছে বুড়া বাবা-ইয়াগা। হঠাৎ ভবঘুরেকে খাওয়ার সথ কেন? 
ভবঘরের তো কেবল হাড্ডি চামড়াই সার। আগে চানের জল গরম করো, ধোয়াও, 
চান করাও, তারপর খেও।” 

বাবা-ইয়াগা তো চানের আগুন জেবলে জল গরম করল। আর আল্দ্েই গা 
ধুয়ে বেরিয়ে এল বৌয়ের দেওয়া গামছায় গা মূছতে মুছতে। 

বাবা-ইয়াগা জিজ্ঞেস করল: 

“এ গামছা তুমি পেলে কী করে? এ যে দেখি আমার মেয়ের হাতের নক্সা 
তোলা ।” 

“তোমার মেয়েই যে আমার বোঁ। সেই আমাকে গামছাটা দয়েছে।? 

“ও তাই নাক বাছা! এসো এসো, তুম যে আমার কত আদরের জামাই!” 

বাবা-ইয়াগা তাড়াতাঁড় ব্যস্ত হয়ে কত রকম খাবার, কত রকম পানীয়, কত 
রকমের সব ভাল ভাল জানস টেবিলের উপর সাজিয়ে 'দিল। আন্দ্রেই কোন 
ভাঁণতা না করে বসেই খাবার কাজে লেগে গেল। বাবা-ইয়াগা পাশে বসে বসে 
নানা প্রশ্ন করতে লাগল কাঁ করে আন্দ্রেই রাজকুমারী মারিয়াকে বিয়ে করল, 
তারা বেশ সুখেস্বচ্ছন্দে আছে িনা। আন্দ্রেই সব কথা তাকে জানাল। তারপর 
রাজা যে তাকে অ-্জান দেশের না-জানি কী আনতে পাঠিয়েছে সে কথাও 
বলল। 

আন্দ্রেই বলল, “তুমি যাঁদ আমায় একটু সাহায্য করতে বুড়ী।” 
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'কী আর বলব বাছা, হায় হায়, এমন তাজ্জবের তাজ্জব, আমিও কখনো 
শ্যানিনি। ও কথা জানে কেবল এক বুড়া ব্যাঙ। সে আজ তিনশ" বছর হল জলায় 
বাস করছে... যাক গে, কিছ; ভেধো না,.শুতে যাও । রাত পোয়ালে ব্াদ্ধ খোলে ।” 

আন্দ্েই শুয়ে পড়ল আর বাবা-ইয়াগা দুটো বার্চ গাছের ঝাঁটা নিয়ে উড়ে 
চলে গেল সেই জলার কাছে। সেখানে গিয়ে ডেকে বলল: 

“ঘ্যাউর-ঘ্যাউ বুড়া ব্যাঙ, বে'চে আছো?” 

'আছ।” 

'বোরয়ে এসো জলা থেকে।' 

জলার ভিতর থেকে বোরয়ে এল বূড়ী ব্যাঙ। বাবা-ইয়াগা বলল: 

'নাবজানি কী কোথায় জানো কি?” 

'জান।” 

“তাহলে দয়া করে বলে দাও কোথায়। আমার জামাইকে রাজা অ-জান 
দেশ থেকে না-জাঁন কী আনতে পাঠিয়েছেন।' 

বুড়ী ব্যাঙ বলল: 

'আমি নিজেই তাকে নিয়ে যেতৃম, কিনতু বন্ড বুড়ো হয়ে পড়োছি। অতটা 
লাফের সাধ্যি নেই। তোমার জামাইকে বলো আমায় এক ভাঁড় টাটকা দুধের 
মধ্যে করে শীনয়ে যাক জবলন্ত নদীতে। তখন বলব।” 

বাঝা-ইয়াগা ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ বুড়ী ব্যাঙকে নিয়ে উড়ে এল বাড়ী । এক ভাঁড় 
টাটকা দুধ দুইয়ে বুড়ী ব্যাঙ্কে তার মধ্যে রাখল। পরাদন খুব ভোরে 
আন্দ্েইকে তুলে 'দয়ে বলল: 

“তা জামাই, তোর হয়ে নাও, টাটকা দুধের ভাঁড়টা ধরো, এতে বুড়ী ব্যাঙ 
আছে। আমার ঘোড়ায় চড়ে চলে যাও জরলম্ত নদীতে । সেখানে ঘোড়াটা ছেড়ে 
য়ে বুড়ী ব্যাঙ্কে ভাঁড় থেকে বের করো। বূুড়ী ব্যাঙ তোমায় সব বলে 
দেবে। 
রওনা দিল। অনেক দিন, নাক অল্প দন, শেষ পর্যন্ত জবলশ্ নদীর কাছে 


১৭১ 


পেশছল আন্দ্েই। সে নদী লাফিয়ে পেরবে এমন জন্তু নেই, উড়ে যাবে এমন 
পাখি নেই। 

আন্দরেই ঘোড়া থেকে নামতে বুড়া ব্যাড বলল: 

“এবার বাছা, আমায় ভাঁড় থেকে বের করে নাও। নদ পেরতে হবে।” 

আন্দ্রেই বুড়ী ব্যমাঙকে ভাঁড় থেকে বের করে মাটিতে রাখল । 

এবার সৃজন, আমার পিঠে চড়ে বসো।? 

“সোঁক দিদিমা, তুমি যে এতটুকু, আমার চাপে 'পষে যাবে ।” 

'ভয় নেই, কিছ হবে না, ভাল করে ধরে থাকো ।” 

বুড়ী ব্যাঙ্ডের পিঠে চেপে বসল আন্দ্রেই। ব্যাঙ অমাঁন নিজেকে ফোলাতে 
সুর করল। ফুলতে ফুলতে একটা বিচালর আঁটর মতো বড় হয়ে উঠল ব্যাঙ। 

'চেপে ধরেছো তো শক্ত করে? 

হ্যাঁ দিদিমা, ধরেছি।” 

আবার ব্যাঙ ফুলতে সুর করল। ফুলতে ফুলতে বড় হয়ে গেল একটা 
বিচালর গাদার মতো। 

“চেপে ধরেছো তো শক্ত করে? 

হ্যাঁ দিদিমা, ধরেছি।” 

আবার ফুলতে সুর করল ব্যাউ। ফুলতে ফুলতে এবার সে ঘন বনের 
চেয়েও উপ্চু হয়ে গেল। তারপর এক লাফে একেবারে জবলস্ত নদীর ওপারে । 
ওপারে গিয়ে আন্দ্রেইকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে সে আবার আগের মতো 
ছোটটি হয়ে গেল। 

গিলে যাও সুজন, এই পায়ে হাটা পথ ধরে, দেখবে এক কোঠা বাড়ী-_ 
অথচ কোঠা নয়, কু'ড়েঘর-_ অথচ কুড়ে নয়, চালা_-অথচ চালা নয়। গিয়ে 
সোজা ভিতরে ঢুকে চুল্লার পিছনে দাঁড়য়ে থেকো। সেখানেই পাবে না-জানি 
কী।? 

পথ ধরে চলল আন্দ্রেই, দেখে, এক পুরনো কু'ড়েঘর, কিজতু কু'ড়ে নয়। 
পিছনে লযাকয়ে রইল। 
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একটু পরেই বনের মধ্যে হবড়মুড়, ঘড়ঘড় শব্দ। ঘরে এসে ঢুকল এক 
বুড়ো আঙ্গুলে দাদা, তার দাঁড় শাদা শাদা। ঢুকেই সে চীৎকার করে উঠল: 

“ওহে নাউম বেয়াই, খেতে দাও!” 

মুখ থেকে কথা খসতে না খসতেই শ্যান্য থেকে একটা টোবল এসে 
হাঁজর। টৌবলের ওপর এক পপে বিয়র আর একটা রোস্ট করা ধারালো 
ছার বে'ধান আন্ত ষাঁড়। দাঁড়-শাদা-শাদা বুড়ো আঙ্গুলে দাদা, যাঁড়টার 
সামনে বসে ধারালো ছদীরটা বের করে মাংস কাটে, রসমন ঘষে, খায় দায়, 
তাঁরফ করে। 

ষাঁড়টার আপাদমন্তক শেষ করল সে, 'বিয়রের পপে খাল করে দিল। বলল: 

“ওহে নাউম বেয়াই, এ+টো পাঁরজ্কার করে নাও!” 

অমান সঙ্গে সঙ্গে হাড়গোড়, বিয়র িপেশদ্ধ কোথায় 'মাঁলয়ে গেল 
রইল। তারপর বোঁরয়ে যেতেই চুল্লীর পিছন ছেড়ে এসে আন্দ্রেই ভরসা করে 
ডেকেই ফেলল: 

“নাউম বেয়াই, আমায় কিছ খেতে দাও... 

কথাটা মূখ থেকে বেরতে না বেরতেই কোথ্েকে যেন একটা টোবল এসে 
গেল। আর তার উপর কত রকম খাবার দাবার, মধ মদ। 

আন্দ্রেই টোবিলে বসে বলল: 

'নাউম বেয়াই, তুমিও বসো, একসঙ্গে খাওয়া যাক।' 

কাউকে দেখা গেল না, কিন্তু উত্তর এল: 

ধন্যবাদ তোমায় সূজন! কত বছর ধরে এখানে কাজ করাছ, কিন্তু কেউ 
কোনাঁদন আমায় একটুকরো পোড়া রুঁটও খেতে দেয়ান। আর তুমি আমাকে 
টোবলে বসে খেতে ডাকলে!' 

আন্দ্রেই তো হতবাক। কাউকে দেখা খাচ্ছে না অথচ খাবারগুলো যেন 
বেপটয়ে সাফ হচ্ছে। আপনা থেকেই মদ আর মধুতে গেলাশ ভরে উঠছে। 
আপনা থেকেই খুটখুট করছে গেলাশ। 

আন্দ্রেই বলল: 


'নাউম বেয়াই, একবার দেখা দাও না!? 

“না, আমাকে তো দেখা যায় না। আম হলাম না-জানি কী।” 

'নাউম বেয়াই, তুমি আমার কাছে কাজ করবে 2 

“করব না কেন। দেখাঁছ, লোকটা তুমি ভালো।? 

খাওয়া শেষ হলে আন্দ্রেই বলল: 

“টোবলটা পারিজ্কার করে চলো আমার সঙ্গে।' 

কঃড়েঘর থেকে বেরিয়ে আন্দ্রেই আশেপাশে তাকাল। 

'নাউম বেয়াই, আছো তো এখানে 2, 

হ্যা আছি, ভয় নেই । তোমায় আম ছেড়ে যাব না।? 

হাঁটতে হাঁটতে আন্দ্রেই এসে পেশছল জলন্ত নদণর পাড়ে । সেখানে ওর 
জন্যে অপেক্ষা করে ছিল ব্যাঙ। 

“কী সজন, না-জান কী পেলে? 

“পেয়েছি, দাদিমা।” 

'তাহলে এবার আমার পিঠে চড়ে বসো। 

আন্দ্রে পিঠে চড়ে বসল আর ব্যাঙ ানজেকে ফোলাতে সুর করল আবার। 
তারপর এক লাফে আন্দ্রেইকে জলন্ত নদী পার করে দিল। 

আন্দ্েই ঘ্যাওর-ঘ্যাঙ বড়া ব্যাঙকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজের দেশের পথ ধরল। 
আন্দ্রেই একটু যায় আর মূখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে: 

“ক নাউম বেয়াই, আছো তো?! 

আছ আছি, কোনো ভয় নেই তোমার। ছেড়ে যাব না।' 

আন্দ্রেই হাঁটে আর হাঁটে। দূরের পথ। লয়ে পড়ে তার সবল পা, 
নেতিয়ে পড়ে তার ধবল হাত। 

বলে, “ওহ, কী ক্লান্তই না হয়ে পড়েছি! 

নাউম বেয়াই বলল: 

“আগে বললে না কেনঃ আম তোমায় পলকের মধ্যে বাড়ী পেশছে তুম ।' 

হঠাং একটা ঝড় এসে আন্দ্রেইকে পাহাড়, পর্বত, বন, সহর, গ্রাম পৌঁরয়ে 
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উড়িয়ে নিয়ে চলল। এক গভীর সমুদ্রের উপর দিষে উড়ে ষাবার সময় আন্দ্রেই 
ভয় পেয়ে বলল: 

'নাউম বেয়াই, একটু বিশ্রাম করতে পারলে হত!” 

অমান থেমে গেল হাওয়া । আন্দ্রেই নামতে লাগল । দেখে কি, যেখানে নীল 
ঢেউ গজরাচ্ছিল, সেখানে একটা দ্বীপ হয়ে গেছে। সে দ্বীপে এক সোনার 
ছাদওয়ালা প্রাসাদ আর তার চারাদক দ্িরে অপরূপ বাগান... নাউম বেয়াই 
আন্দ্েইকে বলল: 

পবশ্রাম করো গে, চর্বা-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাও আর সমুদ্রের দিকে নজর 
রেখো । তিনটে সওদাগর জাহাজ আসবে । তাদের নেমন্তন্ন ডেকো, ভালো করে 
আপ্যায়ন করো। ওদের কাছে ?তনটে আজব জানিস আছে, চেয়ে নিও । তার 
বদলে আমায় দিয়ে দিও। ভয় নেই, আমি আবার ফিরে আসব।” 

অনেকাদিন নাঁক অল্প দিন, দেখে কি, তিনটে জাহাজ পশ্চিম থেকে এাঁগয়ে 
আসছে। নাবিকরা দেখে একটা দ্বীপ, তার মধ্যে অপরপ বাগানে ঘেরা সোনার 
ছাদওয়ালা এক প্রাসাদ। 

ওরা বলাবলি করল, “কী আশ্চর্য! কতবার এই পথে গোঁছ, নীল ঢেউ ছাড়া 
শিছুই চোখে পড়োনি তো। চলো জাহাজ তারে লাগাই!” 

জাহাজ তিনটে নোঙ্গর ফেলল। আর তিনজন সওদাগর ভিঙি করে এগিয়ে 
এল পাড়ের দিকে। তীরন্দাজ আন্দেই আগেই সেখানে অভ্যর্থনার জন্যে 
হাজির। 

“আসন, আসুন আঁতাঁথ সঞ্জন।” 

সওদাগররা ঘত দেখে তত অবাক হয়। আগদ্নের মতো জব্লছে প্দরণীর 
ছাদ। গাছে গাছে পাখির গান, পথে পথে অপর্প সব প্রাণণী। 

বিলো তো সুজন, কে এখানে এমন আশ্চর্য প্রাসাদ বানালে 2” 

“আমার চাকর নাউম বেয়াই এসবই বানিয়েছে এক রাতের মধ্যে।” 

আন্দ্রেই আতাঁথদের নিয়ে গেল পুরীর ভেতরে । বলল: 

“ওহে নাউম বেয়াই, আমাদের কিছু খেতে দাও তো!” 


৯৭৫ 


হঠাৎ শূন্য থেকে একটা টোবিল এসে দাঁড়াল। আর তার উপর নানা 
রকম চব্য-চোব্য-পানীয়। যা মন চায় সব। সওদাগররা একেবারে অবাক। 
বলল: 
এসো আমরা বদলাবদাঁল কাঁর। তোমার চাকরাঁটকে আমাদের দাও, তার 
বদলে আমাদের যে কোনো একটা আজব জানিস তুমি চাও দেব)? 

“বেশ, তা কী কাঁ আজব জিনিস তোমাদের আছে ? 

এক সওদাগর জামার নীচ থেকে একটা মুগ্‌র বের করল। কেবল বলতে 
হবে: “দে তো মৃগনর হাড় গ:ড়য়ে।” ব্যস, অমান মুগদর লেগে যাবে কাজে। 
যত বড়ো পালোয়ানই হোক না কেন, তার হাড় গাঁয়ে ছাড়বে। 

আর এক সওদাগর পোষাকের নীচ থেকে বের করল একটা কুড়মল। সোজা 
করে কুড়ূলটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা মান্ুই খটাখট খটাখট ঘা পড়তে লাগল আর 
তোর হয়ে গেল একটা জাহাজ । খটাখট খটাখট _হয়ে গেল আর একটা জাহাজ। 
একেবারে পাল তোলা, কামান লাগানো, মাঝিমাল্লায় ভরা। জাহাজগুুলো চলতে 
সর করল, কামানে তোপ পড়ল, মাঁঝমাল্লারা হনকুম চাইল । 

সওদাগর কুড়দলটা উল্টে রাখা মা্র জাহাজ-টাহাজ সব মাঁলয়ে গেল। যেন 
কিছুই ছিল না। 

এবার তৃতাঁয় সওদাগর পকেট থেকে একটা বাঁশ বের করে বাজাতে আরন্ত 
করল, অমাঁন এক দল সৈন্য এসে হাজির: তাদের কেউ সওয়ারী, কেউ পদাতিক 
কারো হাতে বন্দক, কারো কাছে কামান। কুচকাওয়াজ সরু হয়ে গেল, 
তুরীভের বেজে উঠল, আকাশে উড়ল পতাকা, ঘোড়সওয়াররা হুকুম 
চাইল! 

সওদাগর তারপর বাঁঁশর অন্য মুখে ফু* দিতেই, ব্যস--ভোঁ ভোঁ, মালিয়ে 
গেল সব। 

তীরন্দাজ আন্দেই বলল: 

“তোমাদের আজব জানিসগুলো ভালোই, তবে আমারটার দাম আরও 
বেশী। আমার চাকর, নাউম বেয়াইকে বদাল করতে পাঁর যাঁদ তোমরা এ 
তিনটে জিনিসই আমায় 'দিয়ে দাও।' 


৯৭৬ 


'একট্‌ বাড়াবাড়ি হচ্ছে না ভাই?” 

“নয়ত বদলি করব না, বুঝে দেখো ।” 

সওদাগরেরা ভেবে দেখল: “মৃগর, কুড়ূল, বাঁশ দিয়ে আমাদের কাই বা 
হবেঃ তার বদলে নাউম বেয়াই পেলেই ভাল। রাতে দিনে খাওয়া দাওয়ার 
কোনো ভাবনাই থাকবে না।” 

সওদাগরেরা আন্দ্রেইকে ম:গ্দর, কুড়ূল, বাঁশ দিয়ে দিল। তারপর চণৎকার 
করে বলল: 

“ওহে নাউম বেয়াই, আমরা তোমায় 'নয়ে যাব। ধম্মমতে কাজ 
করবে তো? 

আওয়াজ শোনা গেল: 

“করব না কেন? যার কাছেই কাজ কার আমার কাছে সবাই সমান।” 

সওদাগররা তখন জাহাজে ফিরে গিয়ে ফুর্তি জমাল। খায়, দায়, আর 
কেবাল হুকুম দেয়: 

'নাউম বেয়াই, এই আনো, সেই আনো!" 

খেয়ে খেয়ে শেষ পর্যন্ত তারা বেদম মাতাল হয়ে যেখানে ছিল সেখানেই 
কুলে পড়ল। 

ওঁদকে তীরন্দাজ আন্দ্েই প্রাসাদে একা বসে বসে মন খারাপ করে 
আর ভাবে: “হায় হায়, কোথায় গেল আমার সেই অনুগত চাকর নাউম 
বেয়াই 2” 

“এই যে আম, কী চাই? 

আল্দ্রেই তো মহা খবশী। 

বাড়ী ফেরার সময় হয়েছে, ঘরে আমার কাঁচি বৌ! নাউম বেয়াই, এবার 
বাড়ী-নিয়ে চলো।” 

আবার একটা জোর ঝড় উঠল আর আন্দ্রেইকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলল 
একেবারে তার নিজের দেশে। 

এাঁদকে তো ঘুম থেকে জেগে উঠে সওদাগরদের গা ম্যাজমযাজ করে, তেষ্টায় 
ছাঁত ফাটে। 
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“ওহে নাউম বেয়াই, দোখ, কিছ খাবার দাবার এনে দাও তো, একটু চাঙ্গা 
করে দাও)? 

কত হাঁক, কত ডাক, কিছুতেই কছ_ হয় না। তাকিয়ে দেখে, দ্বীপ কোথায় 
মাঁলয়ে গেছে। চারাদকে কেবল ফু'সে উঠছে নীল ঢেউ। 

সওদাগররা ভীষণ চটে গেল। “আচ্ছা বদ লোক তো, আমাদের এমন 
করে ঠকাল!” 'িস্তু তখন আর উপায় নেই, পাল খাটিয়ে যোদকে যাবার 
সোঁদকে গেল। 

তীরন্দাজ আন্দ্রেই এঁদকে দেশে গিয়ে তার কু'ড়েঘরটার পাশে নামল। 
কিস্তু দেখে কা, কোথায় তার কু'ড়েঘর, একটা পোড়া কালো চিমান ছাড়া আর 
শিকছুুই সেখানে নেই। 

দৃঃখে মাথা নীচু করে সে সহর ছেড়ে চলে গেল নীল সমদ্রের ধারে এক 
ধবজন জায়গায়। সেখানে বসে আছে তো আছেই। হঠাং কোথা থেকে উড়ে এল 
একটা ঘুঘ। মাটি ছ'তেই ঘৃঘ, পাঁখটা হয়ে গেল আন্দ্রেই-এর বৌ রাজকুমারী 
মারিয়া। 

দুজনে দুজনকে জাঁড়য়ে ধরে তখন কত কথা, কত কুশল, সবাঁকছ 
শুধোয়, সবাক বলে। 

রাজকুমারী মারিয়া বলল: 

'ষে দিন থেকে তুমি বাড়ী ছেড়ে গেছো, সোঁদন থেকে আমি বনে বনে 
ঝোপে ঝাড়ে ঘুঘদ হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছি। তিন তিন বার রাজা আমার খোঁজে 
লোক পাঠিয়েছে। আমায় খুজে না পেয়ে বাড়ীটাই পাড়িয়ে দিয়েছে ।” 

আন্দ্রেই বলল: 

'নাউম বেয়াই, নীল সমুদ্রের পাড়ে একটা প্রাসাদ তৈরী করে দিতে পারো ? 

“কেন পারব নাঃ নিমেষের মধ্যেই করে দিচ্ছি।, 

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই প্রাসাদ একেবারে তৈরী । আর সে 
কণ জমকালো প্রাসাদ, রাজপ্রাসাদের চেয়েও ঢের ভাল। চারাদকে সবুজ বাগান। 
গাছে গাছে পাঁখির গান, পথে পথে কত অপরূপ প্রাণী । 

তীরন্দাজ আন্দ্রে আর রাজকুমারণ মারিয়া ঢুকল প্রাসাদে । জানলার পাশে 


১৭৮৬ 


বসে তারা দহ দৌহা গঞ্প করে, দেখে দেখে আর আশ মেটে না। এই ভাবে 
মহা আনন্দে দিন কাটে, একাদিন যায়, দদন যায়, তিন দিন যায়। 

রাজা ওদিকে ?শকার করতে গিয়ে দেখে, নীল সমুদ্রের ধারে আগে যেখানে 
কিচ্ছু ছিল না, সেখানে একটা মস্ত প্রাসাদ। 

“আমার অন্মাঁত না নিয়ে কোন হতভাগা আমারই জমিতে বাড়া তুলেছে?” 

তক্ষাণ দূত ছুটল। খোঁজখবর নিয়ে জানাল সেই যে তারন্দাজজ আন্দ্রে, 
সে এই প্রাসাদ বানিয়ে তার বৌ রাজকুমারী মারয়াকে নিয়ে বসবাস করছে। 

রাজা গেল আরো ক্ষেপে । দূত পাঠাল খবর আনতে সাঁত্যই আন্দ্রেই 
অ-জানি দেশে গিয়ে না-জানি কী এনেছে িনা। 

আবার দৃত ছুটল। ফিরে এসে খবর দিল: 

হ্যাঁ মহারাজ, আল্দ্েই সাঁত্যই অ-জানি দেশে গিয়ে না-জানি ক নিয়ে 
এসেছে।' 

এই কথা শুনে তো রাজা একেবারে রেগে আগুন, তেলে বেগুন। তক্ষুণ 
সৈন্যসামন্ত ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিল সমদদ্র তাঁরে গিয়ে আন্দ্েই-এর প্রাসাদ 
যেন ধুলোয় 'মাঁশয়ে দেওয়া হয়। তারম্দাজ আন্দ্রেই আর রাজকুমারণ মারিয়াকে 
যেন হত্যা করা হয় 'নিষ্টুরভাবে। 

আন্দ্রেই দেখে, প্রবল এক সৈন্যবাহনী তাকে আক্রমণ করতে আসছে। 
তক্ষাণ সে কুড়ূলটা টেনে নিয়ে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল। কুড়ুল চলল 
খটাখট খটাখট __ অমাঁন জাহাজ ভাসল সম্দদ্রে। খটাখট খটাখট __ অমাঁন 
আর একটা জাহাজ। একশ, বার কুড়ুল চলল, একশ" জাহাজ পাল তুলে দাঁড়াল 
সমদ্রে। 

আন্দ্রেই বাঁশিটা বের করে বাজাতেই হাজির হল সৈন্যদল। তাদের কেউ 
সওয়ার, কেউ পদাতিক, কারো হাতে বন্দক, কারো কাছে কামান, কারো কাছে 
িশান। 

সেনাপাঁতিরা ঘোড়া ছযাটয়ে আসে, হকুমের জন্যে দাঁড়ায়। আন্দ্রেই হুকুম 
দিল যুদ্ধ সুর করো। অমাঁন তুরাীভেরা কাড়া-নাকাড়া রণবাদ্য বেজ্দে উঠল 
এগোতে স্বর করল সৈন্যদল। পদাতিকরা ছারখার করে রাজসৈন্য। 


12 ১৭৯ 


ঘোড়সওয়াররা ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দী করতে থাকে। একশ" জাহাজের কামান 
থেকে গোলা ছোটে। 

রাজা দেখল, সৈন্যরা তার রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে, নিজেই ছুটলে তাদের 
থামাতে । আন্দ্রেই তখন তার মুগদুরটা বের করে বলল: 

“দে মুগদর রাজার হাড় গঠাঁড়য়ে!” 

অমানি মূগুর িড়িং লাফে মাঠ পরিয়ে ধেয়ে গেল। রাজাকে ধরে ফেলে 
তার কপালে এমন এক ঘা কাঁষয়ে দিল যে রাজা সেখানেই লুটিয়ে পড়ল প্রাণ 
হারিয়ে। 

অমান য্দ্ধ থেমে গেল। সহরের সব লোকেরা সহর থেকে বোরয়ে এসে 
তীরন্দাজ আন্দ্রেইকে তাদের রাজা হবার জন্যে মনাত করতে লাগল। 

আন্দ্রেইও আপাত্ত করল না। বিরাট এক ভোজ দিয়ে রাজকুমারী মারিয়াকে 
নিয়ে সারা জীবন সুখেস্বচ্ছন্দে রাজত্ব করতে লাগল সে। 


ক্ুক্দে ইভান বড় বুদ্ধিমান 


অনেককাল আগে ছিল এক বুড়ো আর কূড়ী। বুড়ো রোজ পশুপাখি 
মেরে আনত । সেই খেয়েই বেচে থাকত। বয়স অনেক হল, কিন্তু ধনসম্পদ 
নেই। বুড়ী তাই নিয়ে রোজ দুঃখ করত, ঘ্যানঘ্যান করত: 

“সারা জীবন কেটে গেল, না পেলাম একটা ভালো িছ_ খেতে, না পেলাম 
ভালো কিছ পরতে । ছেলেপুলেও নেই ষে বুড়ো বয়সে আমাদের দেখাশোনা 
করে।” 


বুড়ো সান্তনা দিয়ে বলল, “দুঃখ করো না বুড়ী, দুঃখ করো না। যতাঁদন 
আমার এই দুটো হাত আর দুটো পা আছে, ততাদন খাওয়া জোটাব। তার 
পরের কথা ভেবে কী হবে।” 

এই বলে বুড়ো চলে গেল 1শকারে। 

সোঁদন সকাল থেকে রাত অবাধ বুড়ো বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াল, কিন্তু 
একটা পাঁখ পশহ টিছনই মারতে পারল না। খাল হাতে বাড়ী ফিরতে মন 
চাইছিল না। কিন্তু উপায় নেই। ওঁদকে সূর্য ডুবে যাচ্ছে __ বাড়ণশ ফেরার 
সময় হল। 

বুড়ো যেই বাড়ীর দিকে রওনা হয়েছে, অমাঁন ডানার আওয়াজ শোনা 
গেল। ঝোপ থেকে মাথা তুললে অপুর্ব স্দন্দর একটা বড়মতো পাঁখি। 

কিস্তু নিশানা ঠিক করতে করতেই উড়ে পালিয়ে গেল পাখিটা । 

“দেখা যাচ্ছে কপালে নেই!” 

যে ঝোপ থেকে পাখিটা বেরিয়ে এসোঁছল বুড়ো সেখানে উীক দিয়ে দেখে, 
একটা বাসা, তাতে তেবিশটা ভিম। 

“নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল এই বলে বুড়ো তার কোমরের 
বাঁধানিটা এ'টে নিয়ে তোন্রিশটা ডিমই তার পোষাকের মধ্যে পৃরে বাড়ীমখো 
রওনা দিল। 

চলতে চলতে বুড়োর কোমরের বাঁধি কখন গেল আলগা হয়ে, আর 
িমগদলো সব ফাঁক দিয়ে পড়ে যেতে লাগল। 

একটা করে ডিম পড়ে, আর তার ভিতর থেকে একটি করে তরুণ বোরিয়ে 
আসে। এমাঁন করে করে বাররশটা ডিম পড়ে গেল, আর তার ভিতর থেকে 
বোরিয়ে এল ববিশাঁটি তরদ্ণ। 

কিন্তু ঠিক সেই সময়ই বুড়ো তার কোমরের বাঁধানিটা এ+টে দেওয়ায় 
তোত্িশ নম্বর ভিমটা আর পড়ল না। বুড়ো তারপর যেই পিছন ফিরে 
তাঁকিয়েছে, _ একেবারে অবাক কাণ্ড, দেখে কি, বনিশাঁটি সৃকুমার তরুণ 
তার পিছন পিছন আসছে, চোখে মুখে গড়নে চলনে একেবারে হুবহু এক। 
ছেলের দল সমস্বরে বলে উঠল: 


১৮ 


তুমি যখন আমাদের খুজে পেয়েছো, তখন তুমিই আমাদের বাবা, আমরা 
তোমার ছেলে, বাড়ী নিয়ে চলো আমাদের ।? 

বড়ো ভাবল, “বুড়োবুড়ী আমাদের একটি ছেলেও ছিল না, আর আজ 
একেবারে একসঙ্গে বাঁরশাঁট 1” 

সবাইকে নিয়ে বাড়ী এসে বুড়ো ডাকল: 

“বুড়ী, ও বুড়ী! এতাঁদন তো খাল ছেলে ছেলে করে দুঃখ করতে। এই 
নাও বাশ ফুটফুটে ছেলে । জায়গা করো, ছেলেদের খাওয়াও ।” 

বুড়ো বুড়ীকে সব ঘটনা খুলে বলল। 

বুড়ী তো সেখানেই থ হয়ে দাঁড়য়ে রইল। মুখ 'দয়ে রা বেরল না। 
গালে হাত '?দয়ে দাঁড়য়ে থেকে থেকে তারপর হঠাৎ ছুটল খাবার জায়গা 
করতে । বুড়ো ওদিকে কোমরের বাধ্যানটা খুলে যেই পোষাকটা ছাড়তে গেছে, 
অমাঁন তেত্রিশ নম্বর ডিমটা গেল পড়ে আর তার ভিতর থেকে বোরয়ে এল 
আর একটি তর্‌ণ। 

“আরে, তুমি আবার কোথা থেকে এলে ?? 

'আমিও তোমার ছেলে, ক্ষুদে ইভান।" 

তখন ব্দড়োর মনে পড়ল সাঁত্যই তো সে পাখির বাসায় তোত্িশটা ডিমই 
পেয়োছল। 

“ঠিক আছে, ক্ষুদে ইভান, তুমিও তবে খেতে বসে যাও।” 

তেব্রিশটি ছেলে কিন্তু খেতে বসামান্্ই বুড়ীর ভাঁড়ারে যা ছিল সব শেষ 
হয়ে গেল, টেবল ছেড়ে উঠতে হল ভরপেটেও নয়, খাঁল পেটেও নয়। 

রাত কাটাল ছেলেরা । পরাদিন সকালে ক্ষুদে ইভান বুড়োকে বলল: 

“বাবা, আমাদের নিয়ে যখন এসেছো, কাজও দাও । 

শক্তু কী কাজ দই? ব্ুড়োবুড়ী আমরা, জীবনে কখনও না দিয়েছি হাল, 
না বুনোছ বীজ। আমাদের না আছে ঘোড়া, না আছে লাঙ্গল।” 

ক্ষুদে ইভান বলল, “নেই, তো নেই! কী আর করা যাবে। লোকের কাছে 
কাস্তে গাঁড়য়ে আনো।” 


১৮৩ 


বুড়ো গেল কামারের কাছে কাস্তে গড়াতে, আর এদিকে ক্ষুদে ইভান আর 
তার ভাইয়েরা মিলে ততক্ষণে বানিয়ে ফেলল তৌন্রশটা কাস্তের হাতল আর 
তোঁরুশটা আঁচড়া। 

বুড়ো কামারঘর থেকে ফিরে এলে পর ক্ষুদে ইভান সবাইকে যন্ত্রপাতি 
বেটে দিয়ে বললে: 

“লো যাই মজুর খাটব, রোজগার করব, নিজেদের পেট চালাতে হবে, 
বাবা-মাকেও দেখতে হবে। 

তারপর বুড়ো বাবা-মা'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বোরয়ে পড়ল ভাইয়েরা। 
গেল তারা একট্ুখাঁন নাকি অনেকথান, অনেকক্ষণ নাকি অক্পক্ষণ, দেখল 
সামনে একটা মস্ত সহর। সেই সহর থেকে তখন রাজার গোমস্তা ঘোড়ায় চেপে 
যাচ্ছিল। ওদের দেখে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল: 

“ওহে জোয়ানেরা, কাজ করতে যাচ্ছো, নাকি কাজ থেকে ফিরছো? যাঁদ 
খাটতে চাও, তবে আমার সঙ্গে এসো, ভাল কাজ আছে।” 

ক্ষর্দে ইভান জিজ্ঞেস করল, শক্ত কাজটা কা, বলবে? 

গোমস্তা বলল, “তেমন কঠিন কিছন নয়। রাজার খাস মাঠের ঘাস 
তোমাদের কেটে, শুকিয়ে, আঁট বেধে, গাদা করে রাখতে হবে। তোমাদের 
সর্দার কে? 

কেউ উত্তর দল না। ক্ষুদে ইভান এগয়ে এসে বলল: 

ছিলো, কাজ বাঁঝিয়ে দাও।' 

গোমস্তা তখন তাদের রাজার খাস মাঠে নিয়ে গেল। জিজ্ঞেস ফারল: 

তন সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে তো? 

ইভান বলল: 

“যাঁদ ঝড় জল না হয়, তবে তিন দিনেই হয়ে যাবে।" 

সে কথায় গোমন্তা ভার খুশী হয়ে বলল: 

“তবে কাজে লেগে যাও, মজার ঠকাব না, খোরাক যা লাগবে সব পাবে ।” 

ক্ষুদে ইভান বলল: 


৯৮৪ 


“আমাদের আর কিছুই চাই না, কেবল তেন্রিশটা ষাঁড়ের রোস্ট, তোত্রশ 
বালাতি মদ, আর প্রত্যেককে একটা করে কালাচ-* দিও, তাতেই হবে।” 

গোমস্তা চলে গেল। তৌন্িশ ভাই কাস্তেতে শান দিয়ে এমন ফুর্তিসে টান 
লাগলে যে আওয়াজ উঠল শনশন। কাজ চলল খুব জোর । সন্ধ্যার মধ্যেই সব 
ঘাস কাটা হয়ে গেল। এঁদকে রাজার রসুইঘর থেকে এল তৌন্রশটা ষাঁড়ের 
রোস্ট, তেত্িশ বালতি মদ আর প্রত্যেকের একটা করে কালাচ। তৌন্রশ ভাই 
প্রত্যেকে আধখানা করে ষাঁড়, আধ বালাতি করে মদ, আর আধখানা করে কালাচ 
খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। 

পরাঁদন চন্চনে রোদ উঠলে তোত্িশ ভাই থাসগদলো শ্দাঁকয়ে আঁট বেধে 
সন্ধ্যার মধ্যেই গাদা দিয়ে ফেলল। তারপর আবার তারা প্রত্যেকে আধখানা করে 
কালাচ দিয়ে আধখানা করে ষাঁড় আর আধ বালাতি মদ খেল। তারপর ক্ষুদে 
ইভান তার এক ভাইকে পাঠিয়ে দিল রাজদরবারে। 

বললে, 'বলো গিয়ে আমাদের কাজ দেখে যাক।” 

গোমস্তাকে সঙ্গে নিয়ে সে ফিরল। পেছু পেছু রাজামশাইও তার মাঠে এসে 
হাজির। প্রত্যেকাঁট গাদা গদণে গুণে মাঠের সবটা ঘুরে ঘদরে দেখল রাজা -- 
একটি ঘাসের শিষও কোথাও নেই। বললে: 

“চটপট আমার খাস জমির ঘাস কেটে 'বচালি বাঁনয়ে গাদা দিয়েছো 
তোমরা ভালোই। এর জন্যে তোমাদের বাহবা 'দচ্ছি, তাছাড়া দিচ্ছি একশশাট 
রূবল আর চল্লিশ-ভাঁড় মদের পিপে। কিস্তু আর একটা কাজ তোমাদের করতে 
হবে। এই বিচাঁলি পাহারা দাও। প্রত্যেক বছর কে এসে যেন এ সব 'বিচালি 
খেয়ে যায়, কিছুতেই চোরকে ধরতে পারাছি না।' 

ক্ষুদে ইভান বলল: 

হুজুর মহারাজ, আমার ভাইয়েদের আপানি বাড়ী যেতে দিন, আম 
একাই পাহারা দেব।? 

রাজার তাতে আপান্ত হল না। ভাইয়েরা সব রাজদরবারে গিয়ে তাদের 
পাওনা টাকা নিয়ে ভাল পানাহার করে বাড়ী ফিরল। 


* কালাচ- _ শাদা রুটি। 
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ক্ষুদে ইভান ফিরে গেল রাজার সেই খাস মাঠে। বাঁত্তরে সে না ঘুমিয়ে 
রাজার বিচাঁল পাহারা দেয়। আর দিনের বেলা খাওয়া দাওয়া করে 'জারয়ে 
নেয় রাজার রসৃইঘরে। 

দেখতে দেখতে হেমস্তকাল এসে গেল। রাত্তরগলো তখন বড় বড় আর 
অন্ধকার । একাঁদিন এক সন্ধ্যায় ক্ষুদে ইভান একটা বিচাঁলর গাদায় খড় জড়িয়ে 
শুয়ে আছে, চোখে ঘুম নেই। ঠিক রাত দুপুরে চাঁরাদক হঠাৎ যেন দিনের 
আলোয় ভরে গেল। ক্ষুদে ইভান মাথা বের করে দেখে কী, স্বর্ণকেশরী একটা 
মাদী ঘোড়া। ঘোড়াটা সমুদ্রের বক থেকে লাফিয়ে উঠে সোজা ছুটে এল 
িচালির গাদার দিকে । তার খরের দাপে মাটি কাঁপে, সোনালী কেশর হাওয়ায় 
ওড়ে, নাক শদয়ে আগুন ছোটে, কান দিয়ে ধোঁয়া বেরয়। 

ঘোড়াটা এসেই বিচাঁল খেতে লেগে গেল । পাহারাদার ক্ষুদে ইভান সৃযোগ 
বঝেই লাফিয়ে পড়ল ঘোড়াটার 'পঠে। 'বচালির গাদা ছেড়ে রাজার খাস 
মাঠের মধ্যে দিয়ে তখন সে কী ছ্‌ট ঘোড়াটার। ক্ষদে ইভান বাঁ হাতে ধরেছে 
ঘোড়ার কেশর, ডান হাতে চামড়ার চাব্ক। চাবুক মেরে মেরে জলায় শ্যাওলায় 
ঘোড়াকে ছোটাতে লাগল ক্ষুদে ইভান। 

জলায় শ্যাগুলায় ছ্‌টে ছন্টে শেষে পেট পর্যন্ত পাঁকের মধ্যে ডুবে গিয়ে 
থামল ঘোড়াটা। বলল: 

ক্ষুদে ইভান, আমায় তুমি ধরেছো, সওয়ার হয়ে থেকেছো, বশে আনতেও 
পেরেছো। আর আমায় মেরো না, কষ্ট দিয়ো না, আজ থেকে আম তোমার সব 
কথা শুনব।" 

ক্ষদে ইভান তখন ঘোড়াটাকে নিয়ে রাজার আস্তাবলে বেধে রেখে নিজে 
গিয়ে রসুইঘরে ঘ্যাময়ে রইল। পরাদিন ইভান রাজাকে গিয়ে বলল: 

“হুজুর মহারাজ, আপনার খাস মাঠ থেকে চাল চুর কে করত আম 
বের করোছ। চোরটাকেও ধরেছি। চলুন দেখবেন ।” 

স্বর্ণকৈশরী ঘোড়াকে দেখে রাজা তো ভীষণ খুশী। 

বললে, “তা ইভান, হলে কা হয় ক্ষুদে ইভান, আসলে বড় ব্বাদ্বমান, 
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তোমার ভালো কাজের জন্যে আজ থেকে তোমায় আমি আমার প্রধান সাহস 
করে দিলুম।? 

সেই থেকে ছেলের নাম হয়ে গেল ক্ষুদে ইভান বড় বুশ্দিমান। 

ক্ষূদে ইভান রাজার আস্তাবলে কাজ করতে লাগল। সারারাত না ঘুমিয়ে সে 
রাজার ঘোড়ার দেখাশোনা করে। তার ফলে রাজার ঘোড়াগদলোর দিনে দিনে 
চৈকমাই বাড়ল আর পারুষ্টু হয়ে উঠল। গা তাদের রেশমের মতো চকচক করে, 
লেজ ফুলিয়ে কেশর ফুলিয়ে দাঁড়ায়_সাঁত্যই দেখবার মতো । 

রাজামশাই ভার খুশি । প্রশংসা আর ধরে না। 

“বাহবা, ক্ষুদে ইভান বড় বাঁদ্ধমান! এমন সাহস আম জীবনে দোখান।” 

ধন্তু আস্তাবলের পুরোনো সাঁহসদের হিংসে হল। 

“কোথাকার একটা গেয়ো ভূত এসে বসেছে আমাদের উপর। রাজার 
আস্তাবলের প্রধান সাহস হবে িনা ওই লোকটা?” 

সবাই মিলে ওরা ষড়ষল্্ পাকাতে লাগল। ক্ষরদে ইভান কিন্তু নিজের কাজ 
করে চলে। কোনো 'কছদই টের পেল না। 

একদিন এক নেশাখোর চৌকিদার এল রাজার আন্তাবলে। 

বলল, 'এক ঢোক মদ দাও তো হে। কাল রাত থেকে মাথাটা বড় ধরে 
আছে। যাঁদ মদ খাওয়াও তবে তোমাদের এই প্রধান সহিসের হাত থেকে ছাড়া 
পাবার ফাঁন্দ বাংলে দেব।” 

এই কথা শুনে সাহসরা সানন্দে ওকে মদ খাওয়াল। চৌকিদার তার মদের 
পাত শেষ করে বলল: 
রগনুড়ে বেড়াল জোগাড় করেন। এই আজব জিনিসের খোঁজে কত ভাল ভাল 
জোয়ান গেছে নিজে থেকে, আরো কত গেছে বাধ্য হয়ে, কিন্তু তাদের একজনও 
আর ফিরে আসোনি। তোমরা এক কাজ করো, রাজামশাইকে গিয়ে বলো যে 
ক্ষুদে ইভান বড় ব্যাদ্ধমান বড়াই করে বলেছে যে সে অনায়াসে এই সব জানিস 
এনে দিতে পারে। রাজা তখন ওকেই পাঠাবেন, তাহলে আর কোনদিনই সে 
ফিরে আসবে না।? 
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পুরোনো সহিসরা চৌিদারকে অনেক ধন্যবাদ জানয়ে আর এক পাত্র 
মদ খাওয়াল। তারপর চলে গেল একেবারে সোজা রাজবাড়ীর সদর আলন্দের 
দিকে । সেখানে গিয়ে তারা রাজার ঘরের জানলার ঠিক নীচে দাঁড়য়ে গুজগনজ 
করতে লাগল। দেখতে পেয়ে রাজা প্রাসাদ থেকে বোরয়ে এসে জিজ্ঞেস করল: 

“কী বলাবাঁল করছো হে? কী চাও, কী? 

"না মহারাজ, বিশেষ কিছুই না, তবে প্রধান সাহস ক্ষুদে ইভান বড় 
ব্দাদ্ধমান বড়াই করে বলছিল যে সে আপান-বাজা বাদ্য, নাঁচয়ে হাঁস আর 
রগদুড়ে বেড়াল এনে দিতে পারে। সেই নিয়েই আমাদের মধ্যে তর্ক হাচ্ছিল, 
কেউ বলাঁছল আনতে পারবে, কেউ বলাছল ফেবল বরফট্রাই।” 

এই কথা শুনে রাজামশাইয়ের মুখের চেহারাই বদলে গেল, হাত পা কাঁপতে 
লাগল। ভাবল, “আঃ, যাঁদ একবার এই দ্দল'ভ জিনিসগুলো পাই, তবে সব 
রাজা আমায় হিংসে করবে। কত লোককে পাঠালাম কিস্তু একজনও ফিরে 
এল না!” 

তক্ষ্যাণ রাজা প্রধান সহিসকে ডেকে পাঠাল। 

প্রধান সাহস আসামান্রই চেচিয়ে উঠল রাজা: 

“দোর করো না ইভান, বোরয়ে পড়ো, আপাঁন-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর 
রগনড়ে বেড়াল এনে দাও ।” 

ক্ষুদে ইভান বড় ব্যাদ্ধমান বলল: 

শক বলছেন মহারাজ, আমি তো এসব জিনিসের নাম কোনাঁদন কানেও 
শৃনান, যাব কোথায় 2, 

রাজামশাই তা শুনে রেগে উঠে মাটিতে পা ঠুকে বলল: 

কা, রাজার কথার ওপর কথা! যাঁদ আনতে পারো তবে উপযুক্ত পৃরস্কার 
পাবে, আর যাঁদ না পারো তবে গর্দান যাবে।” 

মনের দঃখে উচু মাথা নিচু করে ফিরে এল ক্ষুদে ইভান। এসে তার সেই 
স্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে লাগাম পরাতে লাগল । ঘোড়া জিজ্ঞেস করল: 

কি কর্তা, মন খারাপ কেন, বিপদ কিছু হয়নি তো? 

'মন খারাপ না করে ক কাঁর বলো, রাজা বলেছেন আপনি-বাজা বাদ্য, 
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নাচিয়ে হাঁস আর রগুড়ে বেড়াল এনে দিতে হবে। আমি তো কোনাঁদন তাদের 
কথা কানেও শ্দানান।, 

স্বর্ণকেশরী ঘোড়া বলল, “এ আর এমন কাঁ ব্যাপার, আমার পিঠে চড়ে 
বসো, ডাইনী বুড়া বাবা-ইয়াগার কাছে 1গয়ে জেনে নেব, এসব আজব জানিস 
কোথায় পাওয়া যেতে পারে।” 

ক্ষুদে ইভান বড় ব্যাদ্ধমান তাই তখন দূর পাল্লায় পাঁড় দেবার জন্যে তৈরী 
হল। ঘোড়ায় উঠতে দেখা গেল, 'কিস্তু দেখাই গেল না তার ছদটে যাওয়া। 

গেল সে অল্প পথ নাকি অনেক পথ, অল্প দন নাক অনেক দিন, এল 
এক গহন বনের মধ্যে এমন আঁধার, দিনের আলো ঢুকতে পায় না। ঘুরতে 
ঘুরতে স্বর্ণকেশরী ঘোড়া তার রোগা হয়ে গেল, ক্ষুদে ইভান নিজেও কাহিল। 
বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় আসতেই দেখে এক মূরগীর পা, পায়ের 
গোড়ালির বদলে একটা টাকু আর সেই পায়ের উপর একটা কু*ড়েঘর। কু*ড়েঘরটা 
পূব থেকে পাঁশ্চমে পাক খাচ্ছে। ক্ষুদে ইভান কু'ড়েঘরটার কাছে গিয়ে বলল: 

“কংড়েঘর, ও কংড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফাঁরয়ে আমার দিকে মূখ করে 
দাঁড়াও। থাকতে আঁসনি চিরকাল, রাত পোয়ালে যাব কাল। 

কু'ড়েঘর ইভানের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। ক্ষদে ইভান তার ঘোড়াটাকে 
একটা খাটতে বেধে রেখে, পড় বেয়ে উঠে এক ধাক্কায় দরজা খুলল। খুলে 
দেখে কন, না বাবা-ইয়াগা খেংরাকাঠি পা, খাঁড়ার মতো বে'কে, নাকটা ছাতে 
ঠেকে, হামানদিস্তা পাশে, ব্ড়ী মিটিমিটি হাসে। 

বাবা-ইয়াগা আঁতাথকে দেখে খনখানয়ে উঠল: 

“কতাঁদন ষে শ্যানান কানে, আজ দেখি রুশ মোর এখানে । বলো তো 
িসের জন্যে এসেছো!” 

শদাঁদমা, এই কি তোমার অতিথি সংকারের ধারা ? িদেয় ঠাণ্ডায় যে মরছে 
আগেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ? আমাদের রূশ দেশে আঁতাঁথ এলে আগে তাকে 
খাইয়ে দাইয়ে স্লান করতে দেয়, জিরতে বলে, তারপর নামধাম, কেন, কী, সব 
বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করে) 


“বাবা রে বাবা, আম বুড়ী মানুষ, রাগ করো না বাছা। এদেশটা তো আর 
রাশিয়া নয়। দাঁড়াও বাবা, আমি এখদান সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।? 

বুড়া তাড়াতাঁড় সব জোগাড় যল্ম করতে লাগল। চর্ব-চোষ্য-লেহা-পেয় 
খাবার সাজাল টৌবলে, আঁতাঁথকে ডেকে বসাল। তারপর দৌড়ে গেল চানের 
ঘরে চূল্লী জবালাতে। ক্ষুদে ইভান বড় ব্বাদ্বমান খুব আরাম করে গরম জলে 
চান করে নিল। বাবা-ইয়াগা ছানা পেতে দিলে, শোয়ালে ইভানকে, তখন 
বিছানার পাশে বসে তাকে জিজ্ঞেস করলে: 

“এবার বলো, তো সুজন? নিজের ইচ্ছেয় এসেছো, নাকি অনিচ্ছায় আসতে 
হয়েছেঃ কোথায় যাবে? 

ইভান বলল, রাজামশাই আমায় পাঠিয়েছেন আপাঁন-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে 
হাস আর রগুুড়ে বেড়াল আনতে । এগুলো কোথায় পাওয়া যায় যাঁদ বলে 
দাও 'দাঁদমা, তবে চিরকাল তোমার গণ গাইব” 

গুলো কোথায় আছে, সে তো জানি বাছা, কিন্তু পাওয়া ষে ভার শক্ত। 
কত কুমার আনতে গেল, কিন্তু তাদের কেউ ফেরোনি।' 

পকস্তু দিদিমা, যা হবার তা হবেই! বরং আমায় সাহায্য করো, কোথায় যাব 
বলে দাও।' 

“আহা বাছা রে, তোমার জন্যে দনঃখ হচ্ছে। দোখ তোমায় একটু সাহায্য 
করে। স্বর্ণকেশরীকে রেখে যাও, আমার কাছে সে ভালই থাকবে । আর এই 
সমতোর গোলা নাও। কাল বেরবার সময় এই সমতোর গোলাটাকে মাটিতে 
ফেলে দিও, তারপর সুতোর গোলা যে দিকে গাঁড়িয়ে যাবে সোঁদকে যেও । এই 
ভাবে তুমি আমার মেজো বোনের কাছে গিয়ে পেশছবে। সুতোর গোলা তাকে 
দেখালেই সে যা সন্ধান জানে বলে 'দয়ে তোমায় সাহায্য করবে, তোমাকে 
আমাদের বড়ো কেনের কাছে পাঠিয়ে দেবে ।? 
দাইয়ে এগিয়ে দিল । ক্ষুদে ইভান বড় ব্যাদ্ধমান বাবা-ইয়াগার কাছ থেকে বিদায় 
নিয়ে, ধন্যবাদ দিয়ে দূরের পথে পাড় দিল। বলতে সহজ কিজ্তু করতে কঠিন। 
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যাই হোক সুতোর গোলাটা গাঁড়য়েই চলে আর ক্ষুদে ইভান চলে তার ?পছন 
িছন। 

একাদন যায়, দশদিন যায়, 'তনাঁদন যায়, শেষকালে গোলাটা এসে থামল 
এক চড়াইয়ের পায়ের কাছে। পায়ের গোড়ালির বদলে একটা ট্রাকু আর দৈই 
পায়ের উপর একটা কুপড়েঘর। ক্ষুদে ইভান বড় ব্যাদ্ধিমান ডেকে বলল: 

'কু'ড়েঘর, ও কু'ড়েঘর, বনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমার 'দকে মুখ করে 
দাঁড়াও। 

সঙ্গে সঙ্গে কু'ড়েঘর ঘ্মরে দাঁড়াল। দরজা খুলতেই ইভান শুনতে পেল 
হেখড়ে গলার আওয়াজ : 

“কতাঁদন যে শ্বীনান কানে, রুশশীর গন্ধ পাইনি, মানুষের মাংস খাইনি। 
মানুষ আজ ষে নিজেই হাঁজর। কী চাই তোমার?” 

ক্ষুদে ইভান সতোর গোলাটা দেখাতেই সে অবাক হয়ে বলে উঠল: 
তুমি পর নও, আদরের আতাঁথ। আগে বললেই পারতে ।' 

তারপর ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছোটাছ্যাট লাগাল বুড়ী। আর যত রাজ্যের ভাল 
ভাল খাবার মদ এনে টেবিল সাঁজয়ে আতাঁথকে ডেকে. বসাল। 

বুড়ী বললে, 'আগে খেয়ে দেয়ে জারিয়ে নাও, তারপর কাজের কথা হবে।' 

ক্ষুদে ইভান বড় ব্যাদ্ধমান তো পেট পুরে খেয়ে দেয়ে বিছানায় শুয়ে 
জিরোতে লাগল। আর বাবা-ইয়াগার মেজো বোন তার বিছানার পাশে বসে 
জিজ্ঞেস করতে লাগল সব বত্তান্ত। কে সে, কোথা থেকে আসছে, কোথায় 
যাবে; সব কথা তাকে বলল ক্ষত্দে ইভান। শুনে টুনে বাবা-ইয়াগা বলল: 

“পথ তো বেশী দূরের নয়, তবে জানি না তুমি শেষ পযন্ত প্রাণে বে'চে 
থাকবে কিনা । নাগ জূমেই গরীনীচ- হল আমাদের বোন-পো। আপাঁন-বাজা 
বাদা, নাচিয়ে হাঁস আর রগুুড়ে বেড়াল সব তারই সম্পাত্ত। কত তরুণ কুমার 
গেছে, কিন্তু কেউ ফিরে আসেনি। সবাই নাগের হাতে মারা পড়েছে। এই নাগ 
আমার দিদির ছেলে । এই কাজে এখন "দাদির সাহায্য চাই, নয় তো বাছা তুমিও 
প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না। আজ আমার যাদু দাঁড়কাককে পাঠাব, 
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দিদকে আগেই সাবধান করে দিতে হবে। যা হোক, এখন তুমি ঘুমোও, কাল 
খুব ভোরে ডেকে দেব।? 

রাতটা ধুমাল ক্ষুদে ইভান, ভোর বেলা উঠে হাতমুখ ধূল। বাবা-ইয়াগা 
তাকে খাইয়ে দাইয়ে হাতে একটা লাল পশমের গোলা দিয়ে পথ দেখিয়ে বিদায় 
নিল। গোলা চলল গাঁড়য়ে আর ইভান চলল তার 'িছন পিছন । 

সকাল থেকে সন্ধ্যে আর সন্ধ্যে থেকে সকাল--ইভান হে+টেই চলেছে। ক্লান্ত 
হয়ে ইভান পশমের গোলাটা হাতে তুলে নিয়ে একটুকরো রুটি আর এক ঢোক 
ঝরণার জল খেয়ে নেয়, তারপর আবার হাঁটে। 

তন দিন পূর্ণ হলে গোলাটা একটা বড় বাড়ীর সামনে এসে থামল। 
বারোটা পাথরের উপরে বাড়ী, বারোটা থামের উপর । চারাঁদকে তার উপ্চু বেড়া। 

কুকুর ডেকে উঠতেই বাবা-ইয়াগাদের বড়ো বোন আঁলন্দে দৌড়ে এল। 
কৃকুরটাকে শান্ত করে সে বলল: 

'এসো এসো, বাছা, তোমার কথা আমি সবই জান। আমার বোনের দত, 
ঘাদন দাঁড়কাক, আমার কাছে এসোছল ৷ তোমার দায়-দু£খে সাহায্য করার উপায় 
একটা করা যাবে। তার আগে বরং ঘরে ঢুকে খাওয়া দাওয়া সেরে নাও।” 

খাওয়ালে, দাওয়ালে। তারপর বললে : 

“তোমার এখন ল্যাকয়ে থাকতে হবে - আমার ছেলে জূমেই গরানশীচ-এর 
আসার সময় হয়ে গেল। বাড়ী ফেরার সময় 'ক্ষদে তেষ্টায় ওর মেজাজ একেবারে 
তাঁরাক্ক হয়ে থাকে । তোমায় আবার ছিলে না খায়।” 

বড়ো বোন মাটির নিচের গদদামঘরের দরজা থুলে দিল। বলল: 

পনচে গিয়ে বসে থাকো । না ডাকলে এসো না।” 

তারপর দরজা বন্ধ করতে না করতেই সে কী হূড়মুড় দুমদাম আওয়াজ। 
দড়াম করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল জূমেই গরীনীচ। সারা ঘর কে'পে উঠল। 

শী মানুষের গন্ধ পাই যে!? 

“কী যে বাঁলস, বাবা, কতবছর হয়ে গেল একটা পাঁশুটে নেকড়েও আসে 
না, একটা ঝলমলে বাজও ওড়ে না, রুশী মানুষের গন্ধ আসবে কোথা থেকে? 
পৃথিবাময় ঢুড়ে বেড়াস, ও গন্ধ তুই-ই দিয়ে এসেছিস” 
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একথা বলে বুড়ী টেবিল সাজাতে লেগে গেল। উনমন থেকে বার করল 
একটা তিনবছর বয়সের ষাঁড়ের রোস্ট্‌, টোবলে বসালে বড় এক বালাতি মদ। 
জ্‌মেই গরীনীচ এক ঢোকে সবটা মদ শৈষ করে আস্ত বাঁড়ের রোস্টটা মুখে 
পুরে দিল। খেয়ে দেয়ে বড় ফুর্ত হল তার। 

বললে, “মা, কার সঙ্গে একটু ফুর্তি করা যায় বলো তো, অন্তত গাধা 
িটোপিটি তাস খেলবার একটা সঙ্গী থাকলেও হত!” 

গাধা পিটোঁপাঁট তাস খেলে ফুর্ত করে সময় কাটানোর মতো একজন 
জঙ্গী আম দিতে পার, কিন্তু ওর কোনও আঁনষ্ট করাব না তো? 

ভিয় নেই মা, আঁম তাকে কিছ করব না। কেবল ভয়ানক ইচ্ছে হচ্ছে 
একটু তাস খোল, ফুর্তি কারি” 

পকম্ত বাবা, যা বলাল মনে রাখিস, এই বলে বাবা-ইয়াগা গুদামঘরের ডালা 
খখলে বলল: 

ক্ষিদে ইভান বড় ব্যাদ্ধমান, উঠে এসো। বাড়ীর কর্তাকে মান্যি করে একটু 
তাস খেলো । 

তাই সর হল তাস খেলা । জ্‌মেই গরীনীচ বলল: 

'বাঁজ রইল যে জিতবে সৈ যে হারবে তাকে খেয়ে ফেলবে।' 

সারারাত খেলা চলল । বাবা-ইয়াগার সাহায্য নিয়ে ভোর নাগাদ ক্ষুদে ইভান 
হারিয়ে দিল জূমেই গরীনীচকে। 

তখন জমেই গরীনীচ নাত করে বলল: 

“এ বাড়ীতেই থেকে যাও সুজন। কাল সন্ধ্যায় ফিরে আসার পর আবার 
খেলব, দেখি জতি কিনা ।? 

এই বলে সে উড়ে চলে গেল। ক্ষুদে ইভান বড় ব্াদ্বমান সেই ফাঁকে পেট 
ভরে খেয়ে দিব একটা ঘুম দিয়ে নিল। বাবা-ইয়াগা তাকে খাওয়াল দাওয়াল। 

সূর্য ডোবার পর ফিরে এল জমেই গরীনীচ। একটা আস্ত ষাঁড়ের রোস্ট 
আর বড় বাল[তির দেড় বালাতি মদ খেয়ে বলল: 

“এসো, এবার খেলা শুর করা যাক । দেখো এবার আমি ঠিক জিতব।” 

আবার সর হল তাস খেলা । কিন্তু কিছক্ষণ পরেই জ্‌মেই গরীনীচ ঘুমে 
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ঢুলে পড়তে লাগল । আগের রাতটা সে মোটে ঘুমোয়নি, সারা দিনমান কেবল 
পাঁথবাময় ঢুড়ে বেড়িয়েছে। ক্ষুদে ইভান সেই ফাঁকে বাবা-ইয়াগার দৌলতে 
খেলাটা আবার জিতে নিল। জমেই গরীনশচ বলল: 

“এবার আমায় কাজে বেরতে হবে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা খেলা হবে বাঁজর 
তৃতীয় দফা ।” 

ক্ষূদে ইভান বড় ব্বাদ্ধমান বেশ ভাল করে ঘ্যাময়ে টুমিয়ে জারয়ে নিল। 
আর গুঁদকে জমেই গরীনীচ ফিরল একেবারে হয়রান হয়ে, দব'রাত্তর 
ঘুমোয়ান, তার ওপর সারাঁদন পৃথবাময় চড়ে বোঁড়য়েছে। একটা আন্ত ষাঁড়ের 
রোস্ট আর বড় বালাতির দ'বালাতি মদ খেয়ে সে তার আঁতাঁথকে ডেকে বলল: 

“এসো কুমার, বসে যাও, এবার ঠিক জিতব। 

সে কিন্তু তখন ভার ক্লান্ত। থেকে থেকেই ঘ্‌মে ঢুলে পড়ছে। ক্ষুদে ইভান 
এবারেও জিতে গেল। 

জ্‌মেই গরানীচ তখন ভীষণ ভয় পেয়ে, হাটুগেড়ে বসে মিনাঁতি করতে থাকে: 

“আমায় খেয়ে ফেলো না সুজন, মেরে ফেলো না! তুমি যা বলবে, তাই করব!” 

মায়ের পাও জাঁড়য়ে ধরে, 'ওকে বলো মা, আমায় যেন ছেড়ে দেয়!" 

ক্ষুদে ইভান বড় ব্দাদ্ধমানের ঠিক এইটেই চাই। 

“বেশ, আমি তিনবার জিতোঁছ জমেই গরীনাঁচ। তার বদলে তুমি যাঁদ 
আমায় আপাঁন-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগদুড়ে বেড়াল এই তিনটে জিনিস 
দাও তবে মিটে যায়।” 

জ্‌মেই গরীনীচ তো আহনাদে একেবারে আটখানা। তার আঁতাঁথ আর 
বুড়ী মাকে জাঁড়য়ে ধরে কী তার আদর। 

“এ তো আনন্দ করে দেব, ভবিষ্যতে আরও কত ভাল জিনিস জোগাড় করা 
যাবে।? 

তারপর, কী আয়োজন, মহা ভোজন, ক্ষুদে ইভানকে আদর যর করল 
জ্‌মেই গরানীচ, তার সঙ্গে ভাই ভাই পাতালে। নিজে থেকেই বললে: 

“কেন মাছামাঁছ আপানি-বাজা বাদ্য, নাচিয়ে হাঁস আর রগছুড়ে বেড়াল বয়ে 
বয়ে তুমি হঁটবে। কোথায় যাবে বলো, আম এক দণ্ডেই পেশছে দিচ্ছি? 
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বাবা-ইয়াগা বলল, “এই তো কথার মতো কথা, বাছা! আতাঁথকে নিয়ে তুই 
সোজা চলে যা আমার ছোট বোন, তোর মাসীর কাছে। আর সেখান থেকে 
িরবার সময় তোর মেজো মাসীর সঙ্গেও দেখা করে আসতে ভুলিস না যেন। 
কতাদন তারা তোকে দেখোঁন!? 

সাঙ্গ হল ভোজ, ক্ষ£্দে ইভান বড় ব্দাদ্ধমান তার ওই আজব জিনিসগ্দলো 
নিয়ে বাবা-ইয়াগার কাছ থেকে বিদায় নল? জূমেই গরানীচ তাকে তুলে নিয়ে 
উড়ে চলল আকাশে। একঘণ্টার মধ্যেই বাবা-ইয়াগাদের সবচেয়ে ছোট বোনের 
বাড়ধতে এসে পেশছল তারা । গৃহকত্র্ঁ অলিন্দে ছ্‌টে এল, আনন্দ করে বরণ 
করলে আঁতাঁথদের। 

ক্ষুদে ইভান বড় ব্দ্ধিমান সময় নম্ট না করে জ্র্ণকেশরী ঘোড়ায় লাগাম 
পারয়ে পিঠে চড়ে বসল। তারপর ছোটো বোন বাবা-ইয়াগা আর জমেই 
গরীনীচের কাছ থেকে বিদায় মিয়ে ফিরে চলল নিজের দেশে । 

ক্ষুদে ইভান যখন তর আজব জিনিসগুলোকে 'নিয়ে বহাল-তাঁবয়তে বাড়ী 
1ফরল, রাজার কাছে তখন আঁতাঁথ এসেছে: তিন জার আর তাদের তিন 
জারপানত্র, তিন বিদেশ রাজা আর রাজপান্র, মন্ত্রীসামন্ত পানামন্্। 

ক্ষুদে ইভান ঘরে ঢুকে রাজার হাতে দিল আপনি-বাজা বাদা, নাচিয়ে হাঁস 
আর রগুড়ে বেড়াল । রাজা তো ভার খুশী । বললে: 

“ক্ষদে ইভান বড় ব্দদ্ধিমান, কাজ করে দিয়েছো তুমি। এর জন্যে অনেক 
বাহবা তোমায়। পৃরস্কারও দেব। এতাঁদিন তুমি ছিলে প্রধান সাহস। আজ 
থেকে তুমি হলে আমার অমাত্য।” 
কিস্তু মল্লী আর সামস্তেরা নাক সটকে 'নজেদের মধ্যে বলাবাঁল করতে 
লাগল: 

'একটা সাহস এসে কিনা আমাদের সঙ্গে একাসনে বসবে! ছি-ছি, কী 
লজ্জার কথা! রাজামশাই কা পেয়েছেন ?? 

ওঁদকে কিন্তু আপাঁন-বাজা বাদ্য থেকে বাজনা সুরু হয়ে গেল, রগড়ে 
বেড়াল তার সঙ্গে গান জুড়ল আর সেই তালে পা মেলাল নাঁচয়ে হাঁস। এমন 
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ফুর্ত লেগে গেল যে বসে থাকা ধায় না। মান্যগণ্য আতাঁথরাও লেগে গেল 
নাচতে। 

সময় চলে যায় কিন্তু নাচ আর থামে না। জারদের রাজাদের মুকুট ঢলে 
পড়ে। জারপতত্র, রাজপবত্রেরা ঘুরে ঘুরে নাচে। মল্লীসামস্তেরা ঘামে আর হাঁপায়, 
কিন্তু থামতে কেউ পারে না। তখন রাজা হাত নেড়ে বললে: 

হয়েছে ইভান, রগড় থামাও। আমরা সব জেরবার হয়ে পড়েছি।' 

ক্ষুদে ইভান তখন [তিনটে আজব জানিস থাঁলতে ভরে ফেলল, শান্ত হল 
সকলের। 

আঁতাঁথরা যে যেখানে ছিল সেখানেই সবাই ধুপধাপ্‌ বসে পড়ে খাব 
খেতে লাগল। 

“সাঁতাই মজা বটে, রগড় বটে, এমনটি আর কখনো দোঁখান!” 

বিদেশী আঁতাঁথরা সবাই হিংসে করতে লাগল। রাজার আর আনন্দ 
ধরে না। 

'রাজামহারাজারা সব এবার আমায় দেখে হিংসেয় জলে পড়ে মরবে। 
এমন জিনিস আর কারও নেই!” 

মন্রীসামন্তের দল 'ক্তু বসে বসে ফুস্‌ফুস্‌ গুজগন্জ করতে লাগল : 

'এই যদ চলতে থাকে, তবে তো শীগ্ীগরই এই গে"য়ো ভূতটাই হয়ে উঠবে 
রাজ্যের সেরা মানুষ। রাজার চাকারবাকারগুলোও পাবে ওর গেয়ো 
জাতভাইগদলো। এখান যাঁদ ওকে তাড়াবার ব্যবস্থা না করা যায় তবে আমাদের 
ভু'ইয়া-সামস্তদের কপালে মরণ আছে। 

তাই পরের "দন মন্ত্রীসামস্তেরা সব কী করে রাজার এই নতুন অমাত্যকে 
তাড়ান যায় তাই ভাবতে লাগল। বুড়ো একজন রায়বাহাদূর বলল: 

“নেশাখোর চৌকিদারটাকে ডেকে আনা যাক, মে এ সব ব্যাপারে ওস্তাদ ।” 

নেশাখোর চৌকিদার এসে কুর্নশ করে বলল: 

'জান হনজনর, কেন আমায় ডেকেছেন। আমায় যাঁদ আধবালাঁত মদ 
খাওয়ান, তবে রাজার নতুন অমাত্যকে কী করে তাড়ান যায় বাতলে দিতে 
পারি 
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সবাই বলে উঠল, “বলো, বলো, আধবালাত মদ তুম নিশ্চয়ই পাবে” 

গুলা ভেজাবার জন্যে চৌকিদারকে এক পেয়ালা মদ দেওয়া হল। চৌকিদার 
ত খেয়ে বলল: 

“আমাদের রাজার চল্লিশ বছর হল বৌ মবে গেছে। তারপর থেকে তিনি 
সুন্দরী রাজকন্যা আলওনাকে ধিয়ে করবার জন্যে নানা চেম্টা করে আসছেন, 
পারেনান। তিন তিন বার তানি রাজকন্যা আলওনার রাজ্য আক্রমণ করেছেন। 
কত সৈন্য মারা গেছে। কিস্তু জয় করতে পারেনানি। স্মম্দরী রাজকন্যাকে আনার 
জন্যে এই বার রাজা ক্ষুদে ইভানকে পাঠান। একবার গেলে আর ফিরতে 
হবে না।? 

একথা শুনে মন্তীসামন্তেরা ভাঁর খুশনী। সকাল হতেই তারা রাজার 
কাছে গেল। 

“মহারাজ, খাব ব্দাদ্ধ করে আপাঁন এই নতুন অমাত্যাটকে খুজে বের 
করেছেন। এ আজব জিনিসগুলো আনা কিছ সহজ কাজ নয়। কিন্তু এখন দে 
বড়াই করে বলছে সে নাকি স্মন্দরশ রাজকন্যা আলওনাকেও হরণ করে আপনার 
কাছে এনে দিতে পারে।? 

সহন্দরী রাজকন্যা আলিওনার নাম শদনেই আর রাজা স্থির থাকতে পারল 
না। সিংহাসন থেকে লাফিয়ে নেমে চেশচয়ে উঠল: 

ঠক বলেছো, এতক্ষণ তো আমার খেয়াল হয়নি! জুন্দরণ রাজকন্যা 
আলিওনাকে হরণ করতে হলে ওই আসল লোক ।' 

নতুন অমাত্যকে ডেকে বলল: 

"তন নয়ের দেশ পোঁরয়ে তিন দশের রাজ্যে গিয়ে সুন্দরী রাজকন্যা 
আলওনাকে নিয়ে এসো।' 

তা শুনে ক্ষুদে ইভান বড় ব্দাদ্ধমান বলল: 

“হুজুর মহারাজ, রাজকন্যা তো আর আপান-বাজা বাদ্য নয়, নাচিয়ে হাঁসও 
নয়, রগনড়ে বেড়ালও নয়, থলেতেও তো পোরা যায় না। নিজেই হয়ত আসতেও 
চাইবে না। 

রাজা কিন্তু রাগে পা ঠুকল, হাত নাড়ল, দাঁড় ঝাড়া দিল। বলল: 
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“তর্ক করো না! কোনও কথা শুনতে চাই না। যে করে পারো তাকে নিয়ে 
এসো। যাঁদ সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনাকে আনতে পারো, তবে তোমায় নগর 
উপনগর দান করব, তোমায় করে দেব আমার রাজ্যের মন্রী। আর যাঁদ না 
পারো, তবে তোমার গর্দান যাবে!” 

রাজার কাছ থেকে ক্ষুদে ইভান ফিরে এল গভীর দঃঃখে, মাথায় একরাশ 
ভাবনা । দ্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে জিন পরাচ্ছে, ঘোড়া জিজ্দেস করল: 

“কী ভাবছো, এত মনমরা কেন কর্তা কোনও বিপদাপদ্‌ হয়ান তো?ঃ 

পবপদ বড় নয়, তবে খুশিরও কারণ নেই। স্ন্দরী রাজকন্যা আলওনাকে 
িনয়ে আসার জন্যে রাজা আমায় পাঠাচ্ছেন। নিজে তান তিন বছর ধরে 
রাজকন্যার জন্যে সম্বন্ধ করেছেন, সম্বন্ধ আর হয়নি, তিন বার য্দ্ধে গেছেন, 
জয় করতে পারেননি, আর এখন কিনা একলা আমায় পাঠাচ্ছেন নিয়ে আসতে ।' 

স্বর্ণকেশরণী বলল, “এ আর এমন কী বিপদ, আম তোমার সঙ্গে আছি, 
দুজনে মিলে ঠিক একটা ব্যবস্থা করে ফেলব।? 

তাড়াতাঁড় তৈরগ হয়ে বোরয়ে পড়ল ক্ষ্দে ইভান। ঘোড়ায় উঠতে দেখা 
গেল, 'িত্তু দেখাই গেল না তার ছুটে যাওয়া। 

অনেকাঁদন নাকি অজ্পাঁদন, অনেক দূর নাক অল্প দূর _ ঘোড়া ছনটিয়ে 
চলল, ইভান এসে পেশছল তিন নয়ের রাজ্যে। দেখে _ এক মন্ত বেড়া পথ জড় 
দাঁড়য়ে। কিন্তু স্ৰর্ণকেশরী এক লাফে বেড়া পার হয়ে রাজার খাস বাগচায় 
গিয়ে পড়ল। বলল: 

“আমি এবার একটা আপেল গাছ হয়ে দাঁড়য়ে থাকব, তাতে সোনার আপেল 
ধরবে । তুমি আমার পিছনে ল্‌কিয়ে থাকো । সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা কাল 
বেড়াতে এসে সোনার আপেল তুলতে আসবে, তখন তুমি চুপাঁট করে দাঁড়িয়ে 
থেকো না কিন্তু, খপ করে ধরে ফেলো, আমিও তৈরী থাকব। তারপর আর 
এক ম্হূর্তও নস্ট করো না _ সোজা আমার পিঠে উঠে যেও, আমিও পালাব। 
কিল্তু মনে রেখো, ভুল করলে তুমি আম কেউ বাঁচব না।? 

পরের দিন স্ন্দরী রাজকন্যা আলওনা খাস বাঁগচায় বেড়াতে এল। 
আপেল গাছটা দেখেই সে তার দাসীবাঁদী সথীসহচরীদের ডেকে বলল: 
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“কী সুন্দর আপেল গাছ! আপেলও আবার সোনার! তোমরা একটু দাঁড়াও, 
আমি একটা আপেল পেড়ে নিয়ে আসি” 

রাজকন্যা দৌড়ে যেতেই ক্ষুদে ইভান হঠাং কোথা থেকে লাঁফয়ে এসে 
সমন্দরণ রাজকন্যার হাতত চেপে ধরল। আপেল গাছাটও অমান স্বর্ণকেশরী 
ঘোড়া হয়ে গিয়ে মাটিতে পা ঠুকে তাড়া 'দল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষদে ইভান 
আঁলওনাকে নিয়ে উঠে বসল ঘোড়ার িঠে। রাজকন্যার দাসীবাঁদী 
সখীসহচরারা কিন্তু দেখতে পেল! 

চশংকার করে উঠল তারা, প্রহরীরা সব ছুটে এল, কিন্তু রাজকন্যার চিহ 
নেই। রাজা সব শুনে প্রত্যেকটি পথে ঘোড়সওয়ারদের পাঠিয়ে দিল খোঁজ 
করতে । পরের দিন কিন্তু তারা সবাই খাঁল হাতে ফিরে এল। ঘোড়া ছোটানোই 
সার হল, চোরকে কেউ চোখেও দেখতে পেল না। 

ক্ষদে ইভান বড় ব্বাদ্ধমান ততক্ষণে বহন দেশ পোঁরয়ে গেছে, নদী হুদ 
উাঁজয়ে গেছে। 
. সুন্দরী রাজকন্যা অলিওনা প্রথমটা নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করোঁছল, 
শেষকালে শান্ত হয়ে কাঁদতে লাগল। একটু করে কাঁদে আর তরদণ কুমারকে 
চেয়ে দেখে, কাঁদে আর তাকায়। দ্বিতীয় দন রাজকন্যা ক্ষুদে ইভানের সঙ্গে 
প্রথম কথা কইলে : 

“বলো, কে তুম, কোন দেশে বাড়ী, কোন বাঁহনীর লোক? কোন কুলের 
ছেলে? কী বলে ডাকব, মান্য করব ?? 

“আমার নাম ইভান, সবাই আমায় ক্ষুদে ইভান বড় ব্দাদ্ধিমান বলে ডাকে । 
আমি অমুক রাজার অমুক রাজ্য থেকে আসাছ, বাবা মা আমার চাষা ।” 

“ক্ষুদে ইভান বড় বাাদ্ধমান, তম ি নিজের জন্যেই আমায় হরণ করেছো, 
নাঁক কারো হুকুমে ?? 

“আমাদের রাজার আদেশে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।” 

তা শুনে স্ন্দরী রাজকন্যা আলওনা মাথার চুল "ছিড়ে কাঁদতে সর 
করল: 
“এ হাঁদা ব্ড়োটাকে আম কিছনতেই 'বিয়ে করব না! তিন বছর ধরে সম্বন্ধ 
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করেছে, সম্বন্ধ হয়ান, তিনবার রাজ্য আকুমণ করেছে, কত সৈন্য মারা পড়েছে, 
জয় করে তে পারোন, এবারও আমায় ও কিছুতেই পাবে না।? 

তরুণ কুমারের মনে লাগল কথাগুলো, কিন্ত কিছ বললে না। ভাবল: 
“আমার যাঁদ এরকম একাটি বৌ হত!” 

িকছু কাল পরেই ইভান তার 'নজের দেশে এসে পড়ল । বুড়ো রাজা এই 
কয়াদন জানলা ছেড়ে নড়োন, কেবাঁল পথ চেয়ে দেখেছে কখন আসে ক্ষুদে 
ইভান বড় ব্দাদ্ধমান। 

ইভান সহরে এসে পেশছতে না পেপছতেই রাজা একেবারে তার প্রাসাদের 
[সিংহদ্ধারে। ইভান রাজপ্রাঙ্গণে ঢুকতে না ঢুকতেই রাজা দৌড়ে এসে সুন্দরী 
রাজকন্যা আলওনাকে নামাল তার ধবধবে হাতদ্দাট ধরে। 

বললে, 'কত বছর ধরে ঘটক পাঠিয়েছি, নিজে গিয়ে সম্বন্ধ করেছি, কিন্তু 
তুমি কেবাঁল ফাঁরয়ে দিয়েছো, কিজ্তু এবার তো আমায় বয়ে করতেই হবে।' 

আলিওনা একটু হেসে বলল: 

“এতটা পথ এসে আম কাঁহল হয়ে পড়োছি, মহারাজ, একটু জারিয়ে নিতে 
দিন, তারপর বিয়ের কথা বলবেন।" 

রাজা হস্তদস্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে দাসীবাঁদী সথীসহচরাীদের ডেকে পাঠাল: 

“এই আমার আদরের আঁতাঁথর জন্যে ঘর সাঁজয়েছো তো 2 

“অনেকক্ষণ, মহারাজ ।” 

“নাও, বরণ করো তোমাদের ভাবা মহারাণীকে, ধা বলবে সব শদনবে, িছনর 
যেন অভাব না হয়! 

দাসীবাঁদী সখী সহচরীর দল তখন রাজকন্যাকে ঘরে নিয়ে গেল। ইভানকে 
রাজা বললে: 

“সাবাস, ইভান! এই কাজের জন্যে তুমি আমার প্রধান মল্্রী হবে, পুরস্কার 
পাবে তিনটি নগর তিন উপনগর |” 

একদিন যায়, দাদন যায়, রাজার আর ধৈর্য ধরে না। বিয়েটা না চুকিয়ে 
তার শান্ত নেই। তাই সুন্দরণ রাজকন্যা আলিওনাকে গিয়ে বলে: 

“কবে সবাইকে নিমন্মণ কার, কবে হবে বিয়ে 2 
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রাজকন্যা বলল: 

পকম্তু কী করে বিয়ে হবে, আমার না আছে বিয়ের আংট, না আছে রথ ? 

রাজা বললে, “ওঃ, এ তো কোনো কথাই নয়, আমার রাজ্যে কত রথ, কত 
আংট। তার একটাও যাঁদ তোমার পছন্দ না হয়, তবে আম সাগর পারে লোক 
পাঠাব, সেখান থেকে আনিয়ে দেব।' 

“না, মহারাজ, আমার নিজের রথ ছাড়া অন্য রথে আম বিয়েয় যাব না, 
আমার িজের আংটি ছাড়া অন্য আংটি বদল করব না।" 

রাজা তখন জিজ্ঞেস করলে: 

পঁকন্ু কোথায় তোমার আংটি, কোথায় বিয়ের রথ ?, 

“আমার আংট আছে ঝাঁপতে, ঝাঁপ আছে আমার রথে, আর আমার রথ 
আছে বয়ান দ্বীপের কাছে সম্‌দ্রের তলে । যতক্ষণ না তাদের আনতে পারছেন, 
ততক্ষণ বিয়ের কথা বলবেন না।' 

রাজামশাই মকুট খুলে মাথা চুলকাতে লাগল । 

“সম্দদ্রের তল থেকে রথ 2 সে আনা যায় কী করে?” 

'সে ভাবনা আমার নয়। ষে ভাবে পারেন আনুন, এই বলে রাজকন্যা 
আলিওনা তার ঘরে চলে গেল। 

রাজা একা বসে রইল। 

বসে ধসে ভাবে আর ভাবে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল ক্ষ্দে ইভানের কথা । 

“ও ঠিক এনে দিতে পারবে!” 

তক্ষরণ রাজা তাকে ডেকে পাঠিয়ে বলল: 

'ক্ষ:্দে ইভান বড় ব্াদ্ধমান, বিশ্বাসী সেবক আমার । তুমি ছাড়া আর কেউ 
আমায় আপান-বাজা বাদা, নাচিয়ে হাঁস আর রগদড়ে বেড়াল এনে দিতে পারোনি। 
তুমিই আমায় সুন্দরী রাজকন্যা আলওনাকে এনে দিয়েছো । এখন আমার 
আরেকটা কাজ করে দিতে হবে - আলওনার [বিয়ের আধাট আর রথ এনে 
দাও। আংট আছে ঝাঁপতে, ঝাঁপ আছে রথে, রথ আছে বুয়ান দ্বীপের কাছে 
সমদ্রের তলে। আংট রথ যাঁদ এনে 'দিতে পারো, তবে তোমাকে আমার রাজ্যের 
তিনভাগের একভাগ দিয়ে দেব।” 
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তা শুনে ক্ষুদে ইভান বড় ব্দাদ্ধমান বলল: 

পকন্তু মহারাজ, আমি তো আর তিমিমাছ নই, সমুদ্রের তল থেকে কী করে 
আংটি রথ নিয়ে আসব ?' 

রাজা রেগে উঠে পা ঠুকে চেচাল: 

'জানতে চাই না, শুনতে চাই না। রাজার কাজ হনকূম করা, তোমার কাজ 
তা পালন করা। জিনিসগুলো এনে দাও -- প:রস্কার পাবে, না আনলে _ 
গর্দন যাবে!” 

ইভান তাই আস্তাবলে ফিরে গিয়ে দ্বর্ণকেশরীর পিঠে জিন চড়াতে লাগল। 
স্বর্ণকেশরী জিজ্ঞেস করল: 

“কোথায় যাবে কর্তা?” 

'আঁম নিজেই তা এখনও জান না, কিন্তু যেতে আমায় হবেই । রাজা হুকুম 
করেছেন, রাজকন্যার আংটি আর রথ 'ীনয়ে আসতে হবে । আংট আছে ঝাপতে, 
ঝাঁপ আছে রথে, আর রথ আছে বয়ান দ্বীপের কাছে সমদ্ধের তলে। তার 
খোঁজেই চলোছি।' 

সবর্ণকেশরী বলল; 

“একাজটাই হবে সবার কঠিন। পথ দুরের নয়, তবে, কণ জানি কাঁ হয়। 
রথটা কোথায় আছে তা জান, কিন্তু পাওয়া সহজ নয়। আম সম্দ্রের তলে 
গিয়ে রথ টেনে এনে তুলব। কিন্তু সাগরের ঘোড়াগুলো যাঁদ আমায় দেখতে 
পায় তবে কামড়ে মেরে ফেলবে। সারা জীবনেও আমাকে দেখতে পাবে না, 
রথও না।? 

ক্ষুদে ইভান বড় বাদ্ধমান ভাবনায় পড়ে গেল। অনেক ভেবোঁচস্তে শেষকালে 
বের করলে একটা উপায়। রাজাকে গিয়ে বলল: 
পদ আলকাতরা আর একটা বড় কড়াই চাই আমার)” 

রাজা বলল, “তোমার যা খুশী, যতটা ইচ্ছে নাও। কেবল তাড়াতাঁড় বোরয়ে 
পড়ো কাজে। 
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তরুণ বার ইভান তখন গাড়ীতে ষাঁড়ের ছাল, দাড় আর আলকাতরাভরা 
বিরাট কড়াই চাপিয়ে তার সঙ্গে স্বর্ণকেশরশ ঘোড়াকে যূতে বোরয়ে পড়ল। 

এসে পেণছল সমযদ্রের তাঁরে, রাজার খাস মাঠে । সেখানে নেমে স্বর্ণকেশরী 
ঘোড়াকে ষাঁড়ের ছালগুলো দয়ে ঢেকে, ছালগুলো দাঁড় দিয়ে বেধে দিল । 

“সাগরের ঘোড়া তোমায় দেখতে পেলেও সহজে দাঁত বসাতে পারবে ন্যা।” 

বারোটা ছালই সে জাঁড়য়ে দিল, বারো পদ দ্ঁড় দিয়ে তাদের বাঁধল। 
তারপর আলকাতরা গরম করে ঢেলে দল _ পুরো বারোটি পুদ্ধ আলকাতরা 
মাখালে ছালে দাঁড়তে। 

স্বর্ণকেশর? বলল: 

“এখন আর আমার সাগরের ঘোড়াগুলোকে ভয় নেই, তুমি এই মাঠে আমার 
জন্যে তিনাদন অপেক্ষা করে থাকো । বসে বসে তোমার তারের বাজনাটা বাজাও, 
কখনও চোখ বূজো না কন্তু।? 

এই বলে স্ৰর্ণকেশরী সমন্ধে ঝাঁপয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল । আর ক্ষ7দে 
ইভান বড় ব্দাদ্ধিমান একা একা বসে রইল সমদদ্রের তীরে । একাঁদন গেল, দ্দাদন 
গেল, ইভানের চোখে ঘুম নেই, সে তার বাজনা বাজায় আর সমুদ্রের দিকে চেয়ে 
থাকে । তিনাদনের দিন কিন্তু ঢুলান এল ইভানের। ঘুমে সে ঢলে ঢলে পড়ে, 
বাজনাও আর তাকে জাগিয়ে রাখতে পারে না। যতক্ষণ পারল ঘুমের সঙ্গে 
প্রাণপণে যুঝল, শকন্তু শেষকালে আর না পেরে ঘ্াময়েই পড়ল। 

কতক্ষণ ঘাময়েছে কে জানে, ঘুমের মধ্যে শোনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ । ইভান 
চোখ মেলে দেখে কী, তারই স্বর্ণকেশরী ঘোড়া রথ টেনে আনছে তীরে । আর 
ছটা স্বর্ণকেশরী সাগরের ঘোড়া ঝুলছে তার দঃপাশে। 

'তৃমি যাঁদ আমায় ষাঁড়ের ছাল আর দড়ি বেধে আলকাতরা ঢেলে না দিতে, 
তবে আর আমায় দেখতে পেতে না, সাগরের ঘোড়ারা দল বে'ধে আমায় তেড়ে 
এসোঁছিল। ন'টা ছাল একেবারে কুটি কুঁটি করে ফেলেছে, আরো দুটো ছি“ড়ে 
ফেলেছে । এই ছ'টা ঘোড়া দঁড় আর আলকাতরায় এমন জোর দাতি আটকে 
গেছে যে ছাড়াতে পারোন। ভালই হয়েছে, এরা তোমার কাজে লাগবে ।” 
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তরুণ বীর ইভান তখন সাগরের ঘোড়াগুলোকে দাঁড়তে বে'ধে চাবুক 
বের করে তাদের শিক্ষা ?দিতে সুর্‌ করল। ঘোড়াদের চাবুক মারে আর বলে: 

“মানব বলে মানাব কিনা বল? আমার হকুমে চলাব কিনা বল? নইলে 
তোদের পটিয়ে মারব, নেকড়ের মুখে ছংড়ে দেব!” 

সাগরের ঘোড়া ছ"টা তখন হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চাইতে লাগল : 

“কষ্ট দিও না বীর, মেরো না, যা বলবে সব আমরা শুনব । ধম্মমতে কাজ 
করব। বিপদে আপদে রক্ষা করব।” 

তখন ইভান মার বন্ধ করে সাতটা ঘোড়াকেই গাড়ীর সঙ্গে যুতে বাড়ী 
ফরল। গাড়ী ছুটিয়ে এল একেবারে সিংহদরজার সামনে। স্বর্ণকেশরী 
ঘোড়াটা সমেত ছ'টা সাগরের ঘোড়াকে আন্তাবলে রেখে দিয়ে ক্ষুদে ইভান গেল 
রাজার কাছে। 

“মহারাজ, আপনার রথ নন। গাড়ী-বারান্দার সামনে দাঁড়য়ে আছে, ভেতরে 
তার যৌতুক।” 

রাজার তখন আর ধন্যবাদ দেবারও তর সয় না। এক ছুটে রথ থেকে 
ঝাঁপটি 'নয়ে একেবারে সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনার কাছে। 

'আলিওনা, সথ তোমার মিটিয়েছি, সব ইচ্ছে প্ারিয়োছ। তোমার ঝাঁপ, 
তোমার আর্ট এনোছ। দেখো, বিয়ের রথ বাইরে দাঁড়য়ে আছে। এবার বলো, 
কবে আমাদের 'বিয়ে হবে, কোন তারিখে নেমন্তন্ন করব ?” 

স্বন্দরী রাজকন্যা উত্তর দিল: 

“বয়ে করতে রাজী আছ, ভোজও শীগৃগিরই হতে পারে। তবে অমন 
শাদাচুলো বুড়ো আসবে বর হয়ে, সেটা আমার মন চাইছে না। লোকে '[নন্দে 
করবে, দোষ ধরবে। দেখে হাসবে, বলবে, “একটা বুড়ো হাবড়ার কচি বৌ।” 
বুড়োর বউ পরের ধন। লোকের মূখের কথা, চাপা দেবে কে তা! তাই বালি, 
বিয়ের আগেই আপাঁন যাঁদ আবার জোয়ান হয়ে যেতে পারেন, তাহলে সব দিক 
থেকেই ভালো।” 

রাজা বলল: 

'জোয়ান হতে পারলে তো ভালোই। তুমিই নয় দিয়ে দাও কেমন করে 
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হব। বুড়ো আবার ফিরে জোয়ান হয় এমন কথা তো রাজ্যের কেউ কখনো 
শোনোনি।? 

সান্দরী রাজকন্যা আলওনা বলল: 

ণতনটে বড় বড় তামার কড়াই চাই। একটাতে থাকবে এক কড়াই ভার্ত 
দুধ, অন্য দুষ্ঠৌোতে ঝরণার জল। একটা জলের কড়াই আর দুধের কড়াইটা 
আগুনে চড়াবেন। যেই ফুটতে আর্ত করবে অমান আপান প্রথমে লাফিয়ে 
পড়বেন দ্ধের কড়াইতে, তারপর গরম জলেরটাতে আর শেষকালে ঠান্ডা জলে। 
ডুব দিয়ে বৌরয়ে এলেই দেখবেন আপাঁন আবার কুঁড়ি বছরের সূন্দর জোয়ান 
হয়ে গেছেন।? 

রাজা জিজ্ঞেস করল, “কিন্তু পড়ে যাব না তো?” 

“আমাদের রাজ্যে একাঁটও ব্দড়ো নেই। সবাই এই ভাবে পদনযোবন পায় 
কিন্তু কেউ তো কোনাঁদন পড়ে যায়ান।” 

রাজামশাই ফিরে গিয়ে আলিওনার কথামত সব জোগাড় যন্দম করল। 

দুধ আর জল যখন টগবগ করে উঠল, রাজা তখন আর মন ্ছির করতে 
পারে না। ভীষণ তার ভয়। কড়াই তিনটের চারদিকে কেবাঁল পায়চার করে 
বেড়ায়। হঠাৎ তার মাথায় খেলল: 

“আরে, আম এত ভাবাছ কেন? আগে ক্ষরদে ইভান বড় ব্দাদ্ধমান ঝাঁপ 
দিয়ে চান করে আস্দক, দোঁখ কা হয়। যাঁদ ওর ছু না হয় তাহলে পরে 
আমিও ডুব দেব। আর যাঁদ পড়েই যায় তাহলে কাঁদবার িছন নেই। ওর ঘোড়া 
কটা আমার হয়ে যাবে, রাজ্যের তন ভাগের এক ভাগও 'দিতে হবে না।? 

এই ভেবে রাজা ক্ষ2্দে ইভানকে ডেকে পাঠাল : 

'হিনজুর মহারাজ, আবার আপনার কণ প্রয়োজন? আম যে এখনো একটু 
'জারয়ে তেও পাঁরান।” 

“বেশীক্ষণ আটকাব না। তুম কেবল একবার এই কড়াইগ্‌লোতে ঝাঁপ দাও, 
ব্যস তারপর তোমার ছনটি।” 

ক্ষুদে ইভান কড়াইগুলোর দিকে তাকাল । দুটো কড়াইতে জল আর দুধ 
ফুটছে। কেবল তৃতীয় কড়াইয়ের জলটা ঠাণ্ডা! 
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ইভান বলল, “বলেন কাঁ মহারাজ, আপানি আমাকে জ্যান্ত পাড়িয়ে মারতে 
চান নাকি? এই বুঝি বিশ্বাসী কর্মচারীর পুরস্কার!” 

'আরে, না না ইভান, কোনো বুড়ো যাঁদ এ কড়াইগুলোতে একবার করে 
ডুব দিতে পারে, বাস অমনি সে জোয়ান স্পুরুষ হয়ে যাবে।? 

'হুজুর মহারাজ, আঁম তো এমানিতেই বুড়ো নই, জোয়ান হবার ক 
আছে আমার ?" 

ভীষণ রেগে গেল রাজা: 

“আচ্ছা বেয়াদব তো হে তুমি! আমার কথার ওপরে কথা। নিজের ইচ্ছেয় 
যাঁদ ডূব না দাও তবে জোর করে দৈওয়াব, যম দুয়ারে পাঠাব ।' 

ঠিক সেই সময় সুন্দরী রাজকন্যা আলিওনা ছনটে এল ঘর থেকে । সুযোগ 
বুঝে রাজার অলক্ষো ফিসাফিস্‌ করে ক্ষুদে ইভানকে বলল: 

'ঝাঁপ দেবার আগে তোমার সাগরের ঘোড়া আর স্বর্ণকেশরী ঘোড়াকে 
জানিয়ে দাও। তাহলে আর ভয় থাকবে না।” 

রাজাকে বলল: 

'দেখতে এলাম যা বলেছি সব ঠিকঠাক আয়োজন করা হয়েছে কিনা।” 

এই বলে রাজকন্যা এগিয়ে গিয়ে কড়াইগুলোর মধ্যে উপক মেরে দেখল। 

বলল, ঠক আছে। এবার মহারাজ চান করে নিন। আম বিয়ের জন্যে 
তৈরী হই গে। 

এই বলে রাজকন্যা ঘরে চলে গেল । ক্ষুদে ইভান বড় ব্াদ্িমান রাজার দিকে 
একবার চেয়ে বলল: 

“বেশ, রাজামশাই, শেষবারের মতো আপনার সখ মেটাব। কী আর আছে 
করবার, মরবে মানুষ একবার। কেবল আমার ক্বর্ণকেশরী ঘোড়াটাকে দেখে 
আসি। আমরা দু'জন একসঙ্গে কত ঘরে বোঁড়য়েছি। কে জ্ঞানে, হয়ত এই 
শেষ দেখা ।/ 

“যাও, কিন্তু বেশী দেরী করো না।" 

ক্ষুদে ইভান তখন আস্তাবলে গিয়ে তার স্বর্ণকেশবী ঘোড়া আর ছ'টা 
সাগর ঘোড়ার কাছে সব কথা খুলে বলল। ঘোড়ারা বলল: 
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“আমরা যেই একসঙ্গে তিনবার ডাকব অমনি তুমি নর্ভয়ে ঝাঁপ দিও” 

ইভান রাজার কাছে ফিরে গিয়ে বলল: 

“মহারাজ! আমি প্রস্তুত, এই মুহূর্তে ঝাঁপ দেব।” 

ইভান শুনতে পেল ঘোড়াগ্‌লো ডাকছে _- এক বার, দুই বার, তিন বার _ 
ধতনডাক শোনামাত ঝপাং -- ইভান একেবারে গরম দুধের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। 
তারপর বেরিয়ে এসে গরম জলে লাফিয়ে পড়ল। আর সবশেষে ঠাণ্ডা জলে ডুব 
দিয়ে ইভান যখন বোঁরয়ে এল তখন সে কী তার রুপ! সে রূপ বলার নয়, 
লেখার নয়, রূপকথাতেই পরিচয়। 

রাজা ক্ষদে ইভানকে দেখে আর ইতস্তত করল না। কোনোন্রমে বেদীর 
উপর উঠে গরম দুধে ঝাঁপ দিল, 1সদ্ধ হতে থাকল সেখানেই। 

সুন্দরী রাজকন্যা আলওনা তখন পাঁড়মার ছুটে এল। ক্ষ্দে ইভান বড়ো 
ব্াাদ্বমানের ধবধবে হাতটা তুলে নিয়ে আঙুলে পাঁরয়ে দিলে আংটটা । মিষ্টি 
হেসে বললে: 

“তুমি আমায় রাজার হনকুমে হরণ করেছছো। এখন তো আর রাজা নেই; 
এখন তোমার যা খুশি। ইচ্ছে হয় আমায় আবার ফিরিয়ে দও, ইচ্ছে হয় কাছে 
রেখো ।” 

ক্ষুদে ইভান বড় ব্যাদ্ধমান সুন্দরী রাজকন্যার হাতাঁট ধরে বৌ বলে ডাকলে, 
আঙুলে তার নিজের আংটি পরিয়ে দিলে। 

তারপর দূত পাঠিয়ে বাবা, মা, তার বাত্রশ ভাইকে বিয়ের নেমস্তন্নে ডেকে 
আনলে গ্রাম থেকে। 

কিছ, পরেই রাজবাড়িতে এসে হাঁজর হল বাব্শটি তরুণ বীর, আব তার 
বাবা আর মা। 

বিয়ে হল, ভোজ হল। ক্ষুদে ইভান বড় ব্দাদ্ধমান আর তার সন্দরণী যো 
নিয়ে সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটায়। মা বাপের দেখাশোনা করে। 


এক যে ছিল বুড়ো। বুড়োর তিন ছেলে । দুজন ছিল খ্দব চালাক চতুর 
কিন্তু তৃতীয় জন হাঁদা ইয়েমেল্যা। 

বড় দ্ব'ভাই সারাক্ষণ কাজ করে আর ইয়েমেল্যা খা চুল্লশর তাকে শুয়ে 
থাকে, কোনো কিছন শেখার আগ্রহ নেই। 

একাদিন বড় ভাইয়েরা হাটে গেছে, তাদের দু'বৌ ইয়েমেল্যাকে বলল: 

ইয়েমেল্যা, যাও তো, জল নিয়ে এসো” 

ইয়েমেল্যা চূল্লার তাকে শুয়ে শুয়েই বলে: 
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হচ্ছে করছে না...? 

যাও ইয়েমেল্যা, নইলে কিন্তু দাদারা তোমার জন্যে হাট থেকে কিছ আনবে 
না, দেখো !? 

“বেশ, তবে যা্ছি।” 

তড়াক করে চুল্লী থেকে নেমে ইয়েমেল্যা জামা জুতো পরে বালাতি কুড়্‌ল 
ধনয়ে নদীর দিকে চলল । 

নদীতে গিয়ে ইয়েমেল্যা কুড়[ল দিয়ে বরফের গায়ে একটা গর্ত খড়ে 
দৃ'বালাত জল তুলল। তারপর ধালাতিদ্‌টো নামিয়ে রেখে উপঁক দিয়ে দেখল 
বরফের গর্তের ভিতরে । দেখে কি, একটা মাছ। ধাঁ করে ইয়েমেল্যা মুঠোর মধ্যে 
মাছটাকে ধরে ফেলল। 

'বাঃ, তোফা মাছের ঝোল হবে আজ!? 

মাছটা হঠাৎ মানুষের গলায় বলে উঠল: 

“ছেড়ে দাও, ইয়েমেল্যা, উপকার করব।'? 

ইয়েমেল্যা কিন্তু হেসে উঠল: 

তুমি আবার কী উপকার করবে? না হে বাপ, আম তোমায় 
বাড়ীতেই নিয়ে যাব, বৌদিদের বলব ঝোল বানিয়ে দিতে। চমংকার ঝোল 
হবে। 

কিন্তু মাছটা আবার মিনাতি করে বলতে লাগল: 

“আমায় ছেড়ে দাও, ইয়েমেল্যা, তুমি যা চাও আমি তাই করব।' 

ইয়েমেল্যা বলল, “ঠিক আছে, তবে আগে দেখাও যে তুমি ফাঁক দিচ্ছো না, 
তবে ছেড়ে দেব ।” 

মাছ বলল: 

তুমি কী চাও, বলো।” 
কিস্তু এক ফোটা জলও যেন চলকে না পড়ে..." 

মাছ বলল: 
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'আমার কথা মনে রেখো, তোমার ?িছন দরকার হলে কেবল বলো: 
মাছের আজ্মায়, 
মোর ইচ্ছায়? 
ইয়েমেল্যা বলে উঠল: 
মোর ইচ্ছায় _ 


বালাতি, তোরা নিজেরা হে'টে হেটে বাড়ী চলে যা তো!” 

যেই না বলা, অমান সাঁত্য সাত্য বালতি পাড় বেয়ে উঠতে সরু করল। 
ইয়েমেল্যা মাছটাকে সেই বরফের গর্তে ছেড়ে দিয়ে বালাতদুটোর 'পিছন পিছন 
হাঁটতে লাগল। 
বালাতিদুটো গ্রামের পথ দিয়ে হেটে চলেছে। গ্রামবাসীরা সব অবাক। 
ইয়েমেল্যা কিন্তু হাসে আর বালাতির পিছন পিছন আসে... বালতিদুটো সোজা 
ইয়েমেল্যার বাড়ী পর্যন্ত হেটে গিয়ে মাচার উপর উঠে বসল। ইয়েমেল্যাও তার 
চূল্লীর তাকে উঠে গা গড়ালে। 

গেল অনেক দিন, নাক অল্প 'দন। বৌদিরা এসে আবার ইয়েমেল্যাকে 
বলে: 
'ইয়েমেল্যা, শুয়ে আছো যে? বরং কিছ কাঠ চ্যালা করো ।” 
“না গেলে কিন্তু হাট থেকে দাদারা তোমার জন্যে কিছ আনবে না।” 
ইয়েমেল্যার মোটেই চুল্লীর তাক ছেড়ে যাবার ইচ্ছে ছিল না। মাছের কথা 


মোর ইচ্ছায় _ 


যা কুড়ূল গিয়ে কাঠ চ্যালা কর আর চ্যালা কাঠ, তোরা বাড়াতে ঢুকে 
চুল্লীর মধ্যে লাঁফয়ে পড়্‌।” 
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যেই না বলা, অমান সাত্য সাত্য কুড়ূলটা বেণ্ঠর তল থেকে বোরয়ে এসে 
উঠোনে কাঠ কাটতে লাগল, আর চ্যালা কাঠগদলোও সার বে'ধে নিজেরাই 
ঘরের মধ্যে ঢুকে চুল্লীতে লাফিয়ে পড়তে লাগল। 

অনেকক্ষণ নাক অল্পক্ষণ। বৌঁদিরা আবার এসে ইয়েমেল্যাকে বলল: 

“একটুও কাঠ নেই, ইয়েমেল্যা, যাও বনে গিয়ে কিছু কাঠ কেটে আনো ।? 

ইয়েমেল্যা চুল্লীর ওপর থেকে বলে: 

“তোমরা রয়েছো কী করতে 2 

“কী বলছো তুমি, ইয়েমেল্যাঃ বনে গিয়ে কাঠ কাটা কি আমাদের 
কাজ? 

'তবে কোনও জিনিষও পাবে না।" 

কী আর করে, ইয়েমেল্যা চুল্পশর তাক থেকে নেমে এসে জ্‌তো জামা 
পরে দাঁড় আর কুড়মল নিয়ে উঠোনে গেল। তারপর স্লেজে চড়ে চেশচয়ে 
উঠল: 

'ফিটক খুলে দাও! 

বৌদিরা বলল: 

“করছো কা হাঁদারাম, স্লেজে বসেছো খোড়া জোতোন ?” 


“মাছের আজ্ঞায়, 


মোর ইচ্ছায় - 


যা স্লেজ, চলে যা বনে... 

যেই না বলা, অমনি সাত্যি সত্যি স্লেজটা এমন জোরে ফটক পার হয়ে 
দৌড়তে লাগল, যে ঘোড়া ছুটিয়েও তার নাগাল পাওয়া ভার। 

বনের পথটা গেছে এক সহরের মধ্যে দিয়ে, স্লেজটা যে কত লোককে 
উল্টে ফেলে দিল, কত লোককে চাপা দিল, তার আর হয়স্তা নেই। সহরের 
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লোক সব 'ধরো, ধরো, পাকড়ো, পাকড়ো! করে চেচিয়ে উঠল। ইয়েমেল্যা 
িস্তু তোয়াক্কাই করল না, কেবল স্লেজটাকে আরও জোর ছোটাল। বনে এসে 
সে বলে: 

“মাছের আজ্ঞায়, 

মোর ইচ্ছায় _ 


যা কুড়দল, কিছ শুকনো দেখে ডাল কেটে নিয়ে আয় আর কাঠরা, তোরা 
স্লেজে উঠে আপনা থেকেই বাঁধা হয়ে যা... 

যেই না বলা, অমান সাত্য সাঁত্য কুড়তল খট্‌খট্‌ খট্খট্‌ _ শুকনো কাঠ 
কাটতে লেগে গেল, আর কাঠগুলোও একটার পর একটা স্লেজে উঠে দাঁড় বাঁধা 
হয়ে যেতে লাগল। ইয়েমেল্যা তখন কুড়লকে একটা ভীষণ ভারী মূগদ্র কেটে 
দিতে হকুম করল। এমন ভারা যেন তুলতে কষ্ট হয়। তারপর সেই কাঠের 
বোঝার উপর বসে বলল: 


মোর ইচ্ছায় _ 


চল্‌ স্লেজ, বাড়ী চল্‌! 

স্লেজটাও ছুটল বাড়ীমুখো। যে সহরটার অনেক লোককে সে আসার সময় 
চাপা দিয়োছিল, তারা তো লাঠি সোঁটা নিয়ে তৈরী -- কখন সে ফেরে। 
ইয়েমেল্যাকে তারা ধরে স্লেজ থেকে টেনে নামিয়ে গাল দেয়, পিটোয়। 

ব্যাপার সঙ্গীন দেখে ইয়েমেল্যা ফসাঁফস্‌ করে বলে উঠল: 


মোর ইচ্ছায় _ 


আয় মৃগ্‌র, দে ব্যাটাদের হাড় গঠাঁড়য়ে ...! 
মুগুরও অমান লাফিয়ে উঠে দে পিটুনি । সহরের লোক দে ছ.ট। ইয়েমেল্যা 
তখন বাড়ী ফিরে আবার চুল্লীর তাকে উঠে শুয়ে পড়ল। 
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অনেক দিন নাকি অজ্প দিন _ ইয়েমেল্যার কীর্তির কথা রাজার কানে 
গেল। রাজপ্রাসাদে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠাল রাজা। 

রাজার লোক এল ইয়েমেল্যার গ্রামে। তার কংড়েখরে ঢুকে জিজ্ঞেস 
করল: 

'তুমিই কি হাঁদা ইয়েমেল্যা 

চুল্লীর তাকের উপর থেকেই ইয়েমেল্যা বলে: 

“তোমার তাতে কী? 

'তাড়াতাঁড় জামাকাপড় পরে নাও, তোমায় রাজার ধাড়ী নিয়ে যাব" 

রাজার লোকটা রেগে গিয়ে ইয়েমেল্যার গালে মারলে এক চড়। ইয়েমেল্যা 
তখন ফিসূফিস্‌ করে বলল: 


মাছের আজ্ঞায়, 


মোর ইচ্ছায় 


দে তো মনগর হাড় গঠুড়য়ে ...? 

সঙ্গে সঙ্গেই মূগদর লাফিয়ে উঠে এমন মার মারলে যে লোকটা কোনোক্রমে 
পালিয়ে বাঁচল। 

রাজার পেয়াদা ইয়েমেল্যাকে কাব করতে পারেনি শুনে রাজা গেল অবাক 
হয়ে। মহাসামস্তকে ডেকে বলল: 

হাঁদা ইয়েমেল্যাকে খুজে পেতে আমার কাছে ধরে আনা চাই, নইলে 
তোমার গর্দান যাবে।? 
সে গ্রামের সেই সে বাড়ীতে এসে বৌদিদের কাছে জিজ্ঞেস করল ইয়েমেল্যা 
সবচেয়ে কী ভালবাসে । 

ওরা বলল, 'ইয়েমেল্যা চায় মিস্টি কথা । ওর সঙ্গে যাঁদ ভাল ব্যবহার করেন, 
লাল কাফতান উপহার দেন, তবে যা বলবেন ও তাই করে দেবে। 
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মহাসামন্ত তখন ইয়েমেল্যাকে সেই সব িশাঁমশ, খেজুর, মান্টি-রুটি 
দিয়ে বলল: 
'ইয়েমেল্যা, ও ইয়েমেল্যা, কেন শুধু শুধু চূল্লীর তাকে শুয়ে আছো? 
চলো না আমার সঙ্গে রাজার বাড়ী যাই।' 
“ইয়েমেল্যা, ও ইয়েমেল্যা, রাজামশাই তোমায় কত ভালোমন্দ খাওয়াবেন। 
চলো যাই।” 
'ইয়েমেল্যা, ও ইয়েমেল্যা, রাজামশাই তোমায় দেবেন একটা লাল কাফতান, 
টুপি, জতো |” 
ইয়েমেল্যা ভেবে চিন্তে বলল: 
“ঠক আছে, আপাঁন আগে আগে চলে যান, আম পরে আসাছ।' 
মহাসামস্ত ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল, ইয়েমেল্যা চূল্লীর তাকে আরও কছদক্ষণ 
শুয়ে থেকে বলল: 
“মাছের আজ্ঞায়, 
মোর ইচ্ছায় _ 


চল চুল্লী, আমায় রাজার বাড়ী নিয়ে চল!” 

যেই না বলা, অমাঁন ঘরের কোণ ফেটে গেল, বাড়ীর চাল নড়ে উঠল, 
একাঁদকের দেয়াল ধৰসে পড়ল আর চুল্লীটা নিজে নিজেই বোরয়ে পড়ে সোজা 
পথ ধরে রওনা 'দিল রাজবাড়ীর 'দিকে। 

রাজামশাই তো জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অবাক। 

“ওটা কী ব্যাপার?” 

মহাসমস্ত বলল: 

“আজ্ঞে, এ তো ইয়েমেল্যা, তার চুল্লশতে চড়ে আপনার প্রাসাদে 
আসছে।' 

রাজামশাই আঁলন্দে এসে বললে: 
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'শোনো ইয়েমেল্যা, তোমার নামে অনেক নাঁলশ এসেছে । অনেক লোককে 
স্লেজ চাপা দিয়েছো তুমি।” 

“ওরা আমার স্লেজের নিচে পড়ল কেন? 
তাকে। ইয়েমেলযা দেখেই ফসাঁফস্‌ করে বলল: 


মোর ইচ্ছায় -- 


তারপর বলল, “চল চুল্লী, বাড়ী চল।? 

চুল্লীটা ঘুরে সোজা ইয়েমেল্যার গ্রামে পেশছে গেল। তারপর বাড়ী ঢুকে 
ঠিক নিজের জায়গাঁটিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইয়েমেল্যাও শুয়ে রইল আগের 
মতো। 

ওাঁদকে রাজবাড়ীতে তখন কান্নাকাটি পড়ে গেছে। রাজকন্যা মারিয়া 
ইয়েমেল্যার জন্যে অস্থির, ওকে নইলে বাঁচবে না। রাজাকে সে কত করে বলতে 
লাগল ইয়েমেল্যার সঙ্গে বিয়ে দিক। বিপদে পড়ে গেল রাজা । মনের দ;ঃখে 
শেষে তার মহাসামন্তকে ডেকে বলল: 

“যাও, ইয়েমেল্যাকে নিয়ে এসো । জ্যান্ত মরা যে ভাবে পাও, নইলে তোমার 
গদদীন যাবে।? 

মহাসামন্ত তো আবার নানারকম সংন্দর সংন্দর খাবার দাবার, 'মান্ট মদ 
নিয়ে রওনা হল। সেই সে গ্রামের সেই সে বাড়ীতে গিয়ে রাজভোজ খাওয়াতে 
লাগল ইয়েমেল্যাকে। 

ইয়েমেল্যা পান করল, ভোজন করল, বেহঃশ হয়ে ঘৃমিয়ে পড়ল । মহাসামস্ত 
তখন ঘদমস্ত ইয়েমেল্যাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে সোজা চলে গেল রাজার 
কাছে। 

রাজামশাই তখবীন একটা মস্ত লোহা-লাগানো 1পপে নিয়ে আসার হনকুম 
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দিল। ইয়েমেল্যা আর রাজকন্যা মায়াকে ভিতরে পুরে শিপেটা আলকাত্রা 
মাখিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হল সমুদ্রে 

বহদক্ষণ নাকি অক্পক্ষণ, কে জানে । ঘৃম ভেঙে ইয়েমেল্যা দেখে -- 
চারিদিকে চাপাচাঁপি, অন্ধকার । 

“কোথায় আমি 2, 

উত্তর এল, 'আমাদের কপাল খারাপ, আমার আদরের ইয়েমেল্যা! ওরা 
আমাদের একটা আলকাতরা মাখানো পেতে পুরে নীল সমহদ্রে ভাঁসয়ে 
'দিয়েছে। 

ইয়েমেল্যা জিজ্জেস করল, 'তুমি কে? 

'আঁম রাজকন্যা মারিয়া ।' 

ইয়েমেল্যা বলল: 

মোর ইচ্ছায় _ 


আয় তো রে ঝড়ের হাওয়া িপেটাকে নিয়ে যা শুকনো তাঁরে, হলন্দ 

যেই না বলা, অমনি জোর হাওয়া উঠল, সমদ্রের ধক দুলে উঠল, আর 
শিপেটা গিয়ে ঠেকল শুকনো তারে, হলদদ বালিতে । ইয়েমেল্যা আর রাজকন্যা 
মারিয়া বৌরয়ে এল বাইরে। রাজকন্যা বলল: 

থাকব কোথায়, ইয়েমেল্যা ঃ তুমি যেমন হোক একটা ঘর তোলো ।” 

“আমার ইচ্ছে করছে না... 

রাজকন্যা তখন অনেক সাধ্যসাধনা করল। ইয়েমেল্যা বলল: 

মোর ইচ্ছায় -- 


এক্ষযাণ এখানে সোনার ছাদওয়ালা একট্রা পাথরের প্রাসাদ হয়ে 
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বলতে না বলতেই সোনার ছাদওয়ালা একটা চমৎকার পাথরের প্রাসাদ হয়ে 
গেল তাদের চোখের সামনে । চারাদকে তার সবুজ বাগান: ফুল ফুটছে, পাখি 
গাইছে। রাজকন্যা মায়া আর ইয়েমেল্যা প্রাসাদের ভিতর ঢুকে জানলার 
পাশে বসল। 

রাজকন্যা বলল, “আচ্ছা ইয়েমেল্যা, খুব সন্দর হয়ে যেতে পারো না তুমি £” 

ইয়েমেল্যার ভাবার গছ ছিল না। বলে উঠল: 


মোর ইচ্ছায় _ 


হয়ে যাই যেন বীর তরুণ, রুপে অরুণ...? 

অমাঁন এমন সুন্দর হয়ে উঠল ইয়েমেল্যা যে সে রূপ বলার নয়, কওয়ার নয়, 
কলম 'দিয়ে লেখার নয়। 

এঁদকে হয়েছে কী, ঠিক সেই সময় রাজামশাই শিকার করতে এসে দেখে, 
আগে যেখানে কিচ্ছন ছিল না সেখানে একটা মস্ত প্রাসাদ । 

“কার এত বড় আসপর্ধা, আমার অনমতি না নিয়ে আমার জামতে বাড়ী 
বানায়! 

সঙ্গে সঙ্গে দূত ছ্‌টল খোঁজখবর করতে: কে লোকটা । 

দৃতেরা ছুটে গিয়ে জানলার নীচ থেকে জিজ্ঞেসাবাদ করে। 

ইয়েমেল্যা বলে: 

“রাজামশাই আমার ঘরে আঁতাঁথ আসন, আম 'িজে তাঁকে বলব। 

রাজামশাই আঅতিথ এল, ইয়েমেল্যা তাকে বরণ করে নিয়ে এল পদরীতে, 
টেবলে বসাল। শুরু হল ভোজ । রাজামশাই চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খায় আর 
অবাক হয়ে যায়। শেষকালে আর থাকতে পারল না। জিজ্ঞেস করল: 

“কে তুমি তরুণ বার? 

ইয়েমেল্যা বলল, 'হাঁদা ইয়েমেল্যাকে আপনার মনে আছে ? সেই যে চুল্লাঁর 
মাথায় চড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাকে আর রাজকন্যা 
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মারয়াকে আলকাতরা মাখা 'পপেতে পুরে সমৃদে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন ১ 
আমই সেই ইয়েমেল্যা। ইচ্ছে করলে আপনার সমস্ত রাজন্বটা জবালিয়ে পাঁড়য়ে 
ছারখার করতে পার আঁম।' 
রাজামশাই ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে ইয়েমেল্যার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল । 
বলল: 

'আমার মেয়েকে বিয়ে করো ইয়েমেল্যা, আমার রাজত্ব ভোগ করো, কিন্ত 
প্রাণে মেরো না! 

অমনি, ক আয়োজন, পান ভোজন। রাজকন্যা মায়াকে বিয়ে করে 
স:খেস্বচ্ছন্দে রাজত্ব করতে লাগল ইয়েমেল্যা। কাহিনী হল সারা, শুনল লক্ষমী 
যারা। 


একবার 'িয়েভের কাছে এক নাগের উৎপাত সমর হল। লোকের কাছ 
থেকে সে ভেট নিত কম নয়: প্রত্যেক ঘর থেকে একাট করে সুন্দরী মেয়ে। 
মেয়োটকে নত আর খেয়ে ফেলত। 

এবার রাজার মেয়ের পালা। রাজকন্যাকে ধরে নিয়ে নাগ এল তার গন্হায়। 
কিন্তু খেলে না, রাজকন্যা খুবই স্ন্দরী, বিয়ে করে নিল । নাগ চলে যায় তার 
কাজে, রাজকন্যাকে দরজা বন্ধ করে রাখে যেন পালাতে না পারে। 

রাজকন্যার একটা কুকুর ছিল। রাজকন্যার 'পছন পিছন এসোছল কুকুরটা। 
রাজকন্যা বাবা-মা'র কাছে ছোট একটা করে চিঠি ?লখে কুকুরের গলায় বেধে 
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দেয়, আর কুকুরটা যেখানে যাবার ছুটে যায়, উত্তর নিয়ে আসে। একাঁদন রাজা 
আর রাণন রাজকন্যাকে লিখে পাঠাল, রাজকন্যা যেন জেনে নেয় নাগের চেয়েও 
শাক্তশালী কে। 
নাগের চেয়ে কে বলবান। অনেক দিন নাগ কিছ; বলেনি, শেষ পর্যন্ত বলেই 
ফেলল, কিয়েতে 'নাঁকতা কজেম্যাকা* আছে, তার গায়ে নাগের চেয়েও জোর। 
রাজকন্যা সে কথা শ্দনে রাজাকে লিখে পাঠাল: “শনাকতা কজেম্যাকাকে 
িয়েভ সহরে খুজে বের করে আমায় উদ্ধারের বাবস্থা করুন।” 

খবর পেয়ে রাজা তক্ষণ 'নাকতা কজেম্যাকাকে খুজে বের করে নিজেই 
তাকে অনুরোধ করল নাগের কবল থেকে যেন সে তার রাজত্ব আর তার 
কন্যাকে উদ্ধার করে। 

রাজা যখন 'নাকতার বাড়ী গেল, নিকিতা তখন চামড়া দলাই করছে, 
হাতে তার বারোটা চামড়া। স্বয়ং রাজা আসছে তার কাছে এই দেখে নীকতা 
ভয়ে এমন কাঁপতে লাগল যে, তার বারোটা চামড়া ছি'ড়ে গেল। একেই রাজা 
তাকে ভয় পাইয়ে 'দিয়েছিল, তাতে এই লোকসান, ভারা রাগ হয়ে গেল 
নিকিতার, রাজারাণঈর হাজার অন্মরোধ সত্বেও িছ্‌তেই নাগ মেরে 
রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে যেতে রাজ হল না। 

তখন, পাষণ্ড নাগের উৎপাতে খারা অনাথ হয়েছে তেমন পাঁচহাজার 
শিশুকে পাঠান হল িকিতার কাছে। তারা মিনাঁত করে বলবে নিকিতা যেন 
রুশ দেশকে এই মহা বিপদ থেকে বাঁচায়। 

অনাথ শিশদর দল নাকিতার কাছে 'গয়ে তাদের জল ভরা চোখ তুলে নাগ 
মারবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগল । অনাথের চোখের জল দেখে নিকিতার 
মন করদণায় ভরে গেল। তিনশ' পদ শণের দড়ি নিয়ে তাতে আলকাতরা 
মাখাল নাঁকতা। নাগের কামড় থেকে বাঁচবর জন্যে বেশ করে নিজের শরীর 
বেড়ে তা বেধে নিল। তারপর চলল লড়াই করতে। 


* কজেম্যাকা মানে চামার। 
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কিতা এল নাগের গৃহার কাছে। নাগ ওদিকে হুড়কো লাগিয়ে বসে 
আছে গুহায়, কিছুতেই বেরতে চায় না। 

নাকতা হাঁকল, 'শীগৃগির বোরয়ে আয়, খোলা মাঠে লড়ব, নইলে গুহা 
তোর ভেঙ্গে গঠুঁড়য়ে দেব এখাঁন।' বলে দরজা ভাঙতে সুর করে দিল 
নাকতা। 

নাগ দেখল বিপদ, কী আর করে, বোরিয়ে এসে খোলা মাঠে নিকিতার 
সঙ্গে লড়াই স্মরদ করল। অনেক দিন নাকি অজ্প "দন, কতাঁদন লড়াই চলল, 
শেষ পর্যন্ত নাগকে ভূপাতিত করল নিকিতা, নাগ মিনাঁতি করতে লাগল: 

“একেবারে প্রাণে মেরে ফেলো না, 'নাকতা। সারা পৃঁথবীতে তোমার আর 
আমার মতো শাক্ত আর কারো নেই। চলো আমরা পৃথিবাঁটা দু'ভাগে ভাগ 
করে নিই। এক অংশে থাকবে তুম, অন্য অংশে আমি।? 

নিকিতা রাজি হয়ে বলল, বেশ, কিন্তু আগে সাঁমানা ঠিক করা চাই।” 

নিকিতা তখন একটা তিনশ" পুদ ওজনের লাঙল বাঁনয়ে সেটা নাগের 
ঘাড়ে তে মাটি ফেড়ে দাগ দিতে লাগল। সে দাগ গেল কিয়েভ থেকে 
কাভা্দ্িয়ান সমূদ্রু প্ন্ত। 

নাগ বলল, “কী এবার সারা পৃথবাঁটা ভাগ হয়েছে তো? 

নিকিতা বলল, “মাটি ভাগ হয়েছে বটে, এবার সমূদ্রটাও ভাগ করব, নয়ত 
কে জানে, তুই হয়ত বলখি আম তোর জল নিয়ে নিচ্ছি!” 

নাগ ষখন মাঝ সম্দ্র অবাধ গেছে তখন নিকিতা তাকে মেরে তার 
শরীরটা সমদদ্রে ডুবিয়ে দিল। 

নাকতার পণ্য কাজ শেষ হল। কাজের জন্যে কিছ সে নিল না। বাড়ী 
ফিরে আবার সে চামড়ার কাজে লেগে গেল। 


অনেক অনেক বছর আগে মুরম সহরের কাছে, কারাচারোভো গ্রামে এক 
চাষী থাকত, তার নাম ইভান তিমোফেয়ভিচ্‌। বৌয়ের নাম ইয়েফরোসিনিয়া 
ইয়াকোভলেভনা । তাদের একটিমাত্র ছেলে, ইলিয়া। 

ইয়া একদিন সাজগোজ করে মা-বাবাকে বলল: 

'বাবা-মা শোনো, রাজধানী কিয়েভ নগরে যাব রাজা ভ্যাদমিরের কাছে। 
ধ্মমিতে জন্মভূমি রাশিয়ার সেবা করব। শত্ুর হাত থেকে রূশ মাটিকে 
বাঁচাব।” 

বুড়ো বাপ ইভান তিমোফেয়েভচ্‌ বলল: 

“তোমার ভাল কাজে আমার আশীর্বাদ রইল, মন্দ কাজে নয়। সোনাদানার 
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গৌরবে । বিনা কারণে মানুষের রক্তপাত করো না; মায়ের চোখে জল বাঁরয়ো 
না; ভুলে যেও না তুম চাষীর ছেলে, মাঁটর ছেলে ।” 

আভুম কীর্নশ করে ইলিয়া ঘোড়ায় লাগাম পরাতে চলে গেল। ঘোড়ার 
নাম ঝাঁকড়া-লোমো। ইলিয়া জনের কাপড়টা ঘোড়ার পিঠে ফেলল, তার ওপর 
দিল আস্তর, তারপর সেই চেরকেসায় জিনটা। তার বারো বন্ধনী রেশমের, 
আর তেররটা লোহার। শোভার জন্যে নয়, মজব্ীতর জন্যে। 

হালয়ার ইচ্ছে হল নিজের শাক্তুটা একবার পরাঁক্ষা করে দেখে। 

ঘোড়া ছনাটিয়ে ইলিয়া ওকা নদীর তীরে গেল। নদীর পাড়ের উচ্চ 
পাহাড়টায় কাঁধ ঠোঁকয়ে ঠেলে দিল জলের মধো। সে পাহাড়ে নদীর খাত বন্ধ 
হয়ে গেল, নদীটাকে বাঁক নিতে হল অন্য পথে। 

ইলিয়া এক টুকরো কালো রুটির ছাল ছি'ড়ে ওকা নদীর জলে ভা?সয়ে 
'দয়ে বললে: 

“ওকা, আমার মা! ইলিয়া মুরমেংসকে খাইয়েছো, দাইয়েছো। তোমায় 
ধন্যবাদ!” 

চলে যাবার আগে ইলিয়া জন্মভূমির এক মৃঠো মাটি সঙ্গে নিল। তারপর 
ঘোড়ায় চড়ে চাবদকটা একবার সজোরে চালাল ... 

লোকে দেখল ইলিয়া ঘোড়ায় উঠছে। দেখতে পেল না কোথায় গেল। 
মাঠের মধ্যে জেগে উঠল শুধ্‌ একটা ধলোর মেঘ। 

ইলিয়ার চাবুক পড়ে আর ঝাঁকড়া-লোমো এক এক লাফে দেড় ভার্স্ট 
এগিয়ে যায়। যেখানে ঘোড়ার খর মাঁটিতে ঠেকে স্থানেই জেগে ওঠে জলের 
ফোয়ারা । ইলিয়া একটা করে মস্ত ওক গাছ কেটে তোরণ বানিয়ে দেয় ফোয়ারার 
ওপর 'দিয়ে। তোরণের গায়ে খোদাই করে দেয়: “চাষীর ছেলে রূশী বগাতীর 
ইয়া ইভানাভচ এসোছল এখানে ।” 

সেই ফোয়ারার ঝরণা আজও তোরণের তল দিয়ে বয়ে চলেছে। রাতের 
বেলা ভালুক ষায় সেখানে ঠাণ্ডা জল খেতে! আর সেই জল খেয়ে খেয়ে তার 
গায়ে হয় বগাতীরের শাক্তি। 
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এমাঁন করে ইলিয়া চলল ?কয়েভ সহরের দিকে। 

চেরনিগভ্‌ সহরের মধ্যে দিয়ে িধে রাস্তা । ইলিয়া চলল সেই রাস্তা ধরে। 
চেরানগভ সহরে আসতেই শোনে দেয়ালের কাছে ভীষণ গণ্ডগোল: হাজার 
হাজার তাতার বাঁহনী সহর ঘেরাও করেছে। ঘোড়ার খুরের ধুলোয়, মুখের 
নিঃশ্বাসে সারা পাঁথবী আঁধার, সূর্য ঢাকা পড়েছে। মেঠো খরগোসেরও সাধ্য 
নেই গলে যায়, ঝলমলে বাজপাঁখিরও ক্ষমতা নেই উড়ে যায়। সহরের ভিতর 
থেকে আসে কান্নার আওয়াজ, আর্তনাদ, সংকারের ঘণ্টাধবানি। সহরের লোকজন 
সব পাথরের গির্জার মধ্যে ঢুকে দরজা আটকে বসে বসে কাঁদছে, প্রার্থনা 
করছে, আর মৃত্যুর জন্যে তোরি হচ্ছে, কারণ চেরনিগভ সহরকে ঘেরাও করেছে 
তিনজন তাতার রাজা, এক একজনের চল্লিশ হাজার করে সৈন্য। 

ইলিয়ার বুকে আগদন জলে উঠল। ঝাঁকড়া-লোমোর রাশ টেনে একটা 
কাঁচা ওক গাছ 'শিকড়শদ্ধ উপড়ে নিয়ে শত্ুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ইলিয়া। 
বাঁড় মারে সে ওক গাছ 'দয়ে, ঘোড়ার খুরে মাঁড়য়ে দিয়ে যায় শত্রুদের । 
গাছটা এঁদকে হাঁকায় অমন পথ হয়ে যায়, ওাঁদকে হাঁকায় অমানি গাঁল। 
ইালিয়া ঘোড়া ছযটিয়ে গেল তিন রাজার কাছে। গিয়ে তাদের সোনালী ঝুট 
ধরে বলল এই কথা: 

গধক তোদের, তাতার রাজা! কী ভায়ারা, বন্দী করব নাকি মাথা কেটে 
ফেলব ট বন্দী করব কিন্তু রাখব কোথায়? পথে বেরিয়োছি, ঘরে বসে নেই। 
আমার থাঁলর রুট নিজের জন্যে, নিচ্কর্মাদের জন্যে নয়। মাথা নেব __ সেটায় 
ব্গাতীর ইলিয়া মূরমেংসের গৌরব বাড়বে না। তাই পালা তোদের বাহিনীর 
এলাকায়, শত্রুমহলে, রাষ্ট্র করে দে, জন্মভূমি রাশিয়া জনশুন্য নয় _ সে দেশে 
আছে মহাবল মহাবীর বগাতশীররা, শত্রুরা যেন তা মনে রাখে।? 

এই বলে হীলিয়া ঢুকল চেরানগভ সহরের ভিতর। পাথরের গির্জায় 
যেখানে সবাই কাঁদছে, কোলাকুলি করছে, শেষ বিদায় নিচ্ছে সেখানে গিয়ে 
ইলিয়া বলল: 
করছো, শেষ বিদায় নিচ্ছো 2 
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'না কোদে উপায় কী, তিনজন তাতার রাজা চল্লিশ হাজার করে সৈনা 
নিয়ে আমাদের চেরানগভ সহর ঘেরাও করেছে! মরার অপেক্ষায় আছ।? 

“দুর্গের প্রাচীরে উঠে খোলা মাঠে শন্রুবাহিনীর দিকে একবার তাকিয়ে 
দেখো দেখি, ইলিয়া বলল। 

সকলে প্রাচীরের উপরে উঠে দেখে কী, শিলাবৃন্টতে খসে পড়া ফসলের 
মতো সারা ময়দান ভরে উঠেছে তাতার সৈন্যের মৃতদেহে । 

এই দেখে চেরানগভবাসী সকলে সসম্দ্রমে আঁভবাদন করে নুন আর রা, 
সোনা রূপো আর জড়োয়া কাপড় দিয়ে স্বাগত জানাল হীলয়াকে। 

'তিরূণ বীর রুশ বগাতীর, কী তোমার কুল-বংশ, কে তোমার বাপ, কে 
তোমার মাঃ তোমার নাম কা? তুমি এসো আমাদের সর্দার হও। আমরা সকলে 
তোমার কথা মানব, সম্মান করব তোমায়, চর্বয-চোষ্য খাওয়াব। ধনে খশে 
উথলে উঠবে” 

ইলিয়া মুরমেংস মাথা নাড়ল। 

'চেরানগভের ভালোমান্ষেরা শোনো, আম সাধারণ রূশী বগাতীর, 
মুূরম সহরের কাছে কারাচারোভো গ্রাম, সেই গ্রামের চাষীর ছেলে। লাভের 
আশায় আমি তোমাদের উদ্ধার কারান; সোনা রূপোর আমি গরোয়া কার 
না। রুশ জাতির স্ন্দরী কুমারী, অসহায় শিশু আর বৃদ্ধা মায়েদের আমি 
উদ্ধার করেছি। আমি তোমাদের নেতা হতে চাইনে। আমার ধন আমার শক্ত 
আর আমার ব্রত রাশিয়ার সেবা, শুর হাত থেকে রক্ষা তাকে করা।? 

চেরাঁনগভবাসীরা তখন সকলে হীলিয়াকে অন্তত একটা দন থেকে যেতে 
বলল। তাদের সঙ্গে ভোজ খেয়ে আনন্দ করে যাবার জন্যে অনুরোধ করল। 
কিন্তু ইলিয়া তাতেও রাজ হল না। 


আমায় তাড়াতাড়ি গিয়ে যোগ দিতে হবে রাজা ভ্নাদাীমরের সঙ্গে, কাজে 


লাগতে হবে। পথে খাবার জন্যে আমায় বরণ কিছু র্াট দাও, তৃষ্ণা নিবারণের 
জন্যে দাও ঝরণার জল, আর 'িয়েভ যাবার সোজা পথটা দোঁখয়ে দাও ।” 
চেরনিগভবাসী সকলেই ভাবনায় পড়ল, দুঃখ হল: 
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'রুশ বগাতীর ইালয়া মূরমেৎস, কী বলব বলো। কিয়েভ যাবার সোজা 
পথ ঢেকে গেছে ঘাসে। সে পথ দিয়ে তিশবছর কেউ যায়ানি... 

“তার মানে ?? 

'রাখমানের ছেলে, ?শসে-ডাকাত সলভেই-এর হাতে সেই পথ । স্মোরোঁদনা 
নদীর ধারে তিনটে ওক গাছের নয়টা ডালের ওপর সে বসে থাকে । সে যখন 
পাঁখর গলায় শস দেয়, জন্তুর গলায় গর্জে ওঠে তখন সমস্ত গাছ মাটিতে নুয়ে 
পড়ে, ফুলের পাপাঁড় খসে যায়, ঘাস যায় শাকয়ে, আর প্রাণ হাঁরয়ে মানদষ 
ঘোড়া সব লুটিয়ে পড়ে। তুমি বরং ঘুর পথে যাও ইলিয়া। সোজা পথে 
দিয়েভ আঁবাশ্য 'তনশ' ভাস্টণ ঘুর পথে পুরো হাজার ভার্স্ট।? 

ইলিয়া মূরমেংস িছক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নেড়ে বলল: 

পশসে-ডাকাত কিয়েভের পথ আটকে রাখবে, জন মানুষকে উৎপাত করবে 
আর আমি রুশ বীর ঘুর পথে িয়েভ যাব, এ আমায় শোভা পায় না, এ 
আমার সম্মানে লাগে। আম যাব সোজা রাস্তায়, অগম পথে? 

এই বলে ইালিয়া এক লাফে 'জিনে চড়ে বসল, ঝাঁকড়া-লোমোকে চাবুক 
লাগল, চেরনিগভবাসীরা দেখতে না দেখতেই নিমেষের মধ্যে উধাও হরে 
গেল সে। 


িদ্যৎগাঁততে ছুটে চলল ইলিয়া মুরমেৎস। তার ঘোড়া ঝাঁকড়া-লোমো 
শিখর থেকে [শিখরে লাফায়। নদ, হৃদ পোরিয়ে যায়, টিলা পাহাড় ডাঙয়ে 
যায়। 

শেষকালে হীলিয়া এসে পেশছল ব্রিন্দক বনে। এবার দাঁড়য়ে পড়ল 
ঘোড়া । আর এগুনো যায় না। চাঁরাদকে জলা জমি পাঁকে ভরা। পেট অবাঁধ 
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ইালিয়া লাফিয়ে নামল ঘোড়া থেকে । তারপর বাঁ হাত দিয়ে ঘোড়াটাকে 
টেনে তুলে, ডান হাত 'দয়ে ওক গাছগদলো [শকড়শহদ্ধ উপড়ে উপড়ে ফেলে 
এক কাঠের রাস্তা বানিয়ে ফেলল। জলার মধ্যে দিয়ে ত্রিশ ভাস্টণ লম্বা পথ। 
আজও ভালোমান্ষেরা সে পথ ধরে যাতায়াত করে। 

এই ভাবে ইলিয়া পেঁছল স্মোরোঁদনা নদীতে। 

চওড়া নদী খরজ্রোতা, পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে পড়ছে। 

ঝাঁকড়ালোমো ডাক ছাড়ল। তারপর লাফিয়ে ঘন বনের মাথা ছাড়িয়ে 
পেরিয়ে গেল নদী । 

ওপারে তিন ওক গাছের নয় ডালের উপর বসে শিসে-ডাকাত সলভেই। 
সে গাছের কাছে কোনো বাজ ওড়ে না, জানোয়ার আসে না, সাপ এগোয় না। 
সবাই শিসে-ডাকাত সলভেইকে ভয় পায়, কে আর সেধে মরণ চাইবে... 

ঘোড়ার খদরের খটখট শব্দ কানে যেতেই ওক গাছের মাথায় উঠে ভীষণ 
গলায় হাঁক দিল সলভেই: 

“কোন শয়তান ঘোড়া হাঁকায়, আমার খাস গাছের পাশ 'দিয়ে যায়, শিসে- 
ডাকাত সলভেই-এর ঘুম ভাঙায় !' 

তারপর যেই সলভেই পাখির গলায় ?শস দল, জন্তুর গলায় গজল, 
সাপের মতো হিস্টহসিয়ে উঠল, অমনি সারা পৃথিবী কে'পে উঠল, ওক গাছ 
টলতে লাগল, ফুলের পাপাঁড় ঝরে গেল, নেতিয়ে পড়ল ঘাসগদলো। ঝাঁকড়া- 
লোমো হুমড়ি খেয়ে পড়ল হাঁটুর ওপর। 

হীলয়া 'কস্তু অটল হয়ে বসে রইল। মাথার চুলের গোছাও নড়ল না। 
রেশমী চাব্কটা নিয়ে সে শুধু সজোরে বাঁড় মারল ঘোড়াটাকে। 

“খড়ের বস্তা তুই! রুশ বগাতীরের ঘোড়া নস। কোন দন বাঁঝ টুনি 
পাখির শিস শ্বনিসান ? হেলে সাপের হিসাহসান কানে যায়নি? এক্ষ্ণ 
উঠে দাঁড়া, নিয়ে চল আমায় সলভেই-এর বাসায়, নইলে আমি তোকে নেকড়ের 
মূখে ফেলে দেব।” 

এই শদনে ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠে একছ্‌টে একেবারে সলভেই-এর 
বাসায়। 
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এত অবাক হয়ে গেল সলভেই, মাথা বার করলে বাসা থেকে। 

এক মৃহূর্ত দোর না করে হালিয়া তার ধনুক টেনে লোহার তার ছুড়ল। 
তীরটা ছোটই বলতে হয়, ওজনে পুরো এক পদদ্‌। 

টঙ্কার 'দয়ে তর ছুটল, সলভেই-এর ডান চোখের ভিতর দিয়ে ঢুকে 
বাঁকান 'দয়ে বোরয়ে এল। সলভেই তার বাসা থেকে গাঁড়য়ে পড়ল যেন এক 
আঁট খড়। ইলিয়া তখন ওকে ধরে, চামড়ার ফিতে দিয়ে শক্ত করে বেধে নিল 
বাঁ রেকাবের সঙ্গে। 

সলভেই হাঁ করে তাঁকয়ে রইল ইলিয়ার দিকে, মুখ দিয়ে কথা বেরয় 
না। 

“হতভাগা ডাকাত, কী দেখাঁছস হাঁ করেঃ রুশ বগাতীরকে দোখসাঁন 
কখনো ?, 

সলভেই কাঁকিয়ে উঠল, "হায় রে কপাল! শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছি। 
আমার স্বাধীনতা বাঁঝ এবার গেল!” 

ইলিয়া সোজা রাস্তায় ঘোড়া ছাঁটিয়ে এসে পেশছল সলভেই-এর বাড়ীতে । 
সে বাড়ীর উঠোনটাই সাত ভাস্টণ লম্বা, তাতে সাতটা খ:টি। চারপাশে লোহার 
বেড়া, প্রত্যেকাঁট লোহার খংটিতে লোহার ঢুড়ো, প্রত্যেকাট চুড়োয় একটি 
করে বগাতাঁরের কাটা মাথা । উঠোনের মাঝখানে একটা জমকালো শ্বেত পাথরের 
প্রাসাদ, তার সোনার আলিন্দ আগদুনের মতো জলছে। 

সলভেই-এর মেয়ে বগাতীরের ঘোড়া দেখতে পেয়ে গলা ফাটিয়ে চেশচয়ে 
উঠল: 

“দেখ দেখ, আমাদের বাবা সলভেই রাখমানভিচ বাড়ী ফিরছে একটা 
গেয়ো চাষীকে রেকাবে বেধে!” 

সলভেই-এর বৌ জানলা 'দয়ে মুখ বের করে দেখে দু'হাত ছড়ে বলল: 

“কী বলাঁছস বোকা কোথাকার! এ যে একটা গে'য়ো চাষাঁই আসছে, তোরই 
বাবাকে রেকাবে বেধে নিয়ে!” 

এই শুনে সলভেই-এর বড় মেয়ে পেল্কা দৌড়ে উঠোনে গিয়ে একটা 
নব্বুই পদ ওজনের লোহার ডাণ্ডা তুলে নিয়ে ছুড়ে মারল ইলিয়ার 'দিকে। 
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কিন্তু ব্াদ্ধ করে ই'িয়া ডাণ্ডাটা লুফে নিয়ে ফের সেটাই ঘ্যাঁরয়ে ছংড়ে মারল। 
ডান্ডাটা য়ে সজোরে পেল্কার গায়ে লাগল। তক্ষুণি পড়ে মরে গেল 
পেল্‌কা। 

সলভেই-এর বৌ ইলিয়ার পায়ে কেদে পড়ল। 

“আমাদের সোনা রুপো মাঁণমূক্তা যা তোমার ঘোড়া বইতে পারে সব 
নাও বগাতশর, কেবল আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও ।? 

ইীলয়া উত্তর দিল: 

“অসতের দান আমার চাই না। এ সব শিশুর কান্নায়, রূশীর রক্তে ভেজা, 
চাষীর অন্ন কেড়ে সম্পদ। ধরা পড়লে ডাকাত তখন বন্ধব। ছেড়ে দিলেই 
দুঃখের আর শেষ হবে না। আমি সলভেইকে নিয়ে কিয়েভ যাচ্ছি। সেখানেই 
র্াট পাব কৃভাস খাব।” 

ইলিয়া ঘোড়া ঘ্যারয়ে ছোটাল কিয়েভের পথে, চুপ করে রইল সলভেই, 
টু* শব্দটি পর্যন্ত করল না। 

কিয়েভ সহরে গিয়ে ইলিয়া এসে থামল একেবারে রাজবাড়ীতে, 
ভ্যাদমিরের প্রাসাদে। ঘোড়াটাকে একটা খংটির সঙ্গে বেধে, ডাকাতটাকে 
রেকাবের সঙ্গেই ঝলয়ে রেখে নিজে ঢুকল বৈঠকখানায়। 

রাজা ভনাদামর বসে আছেন টেবিলে । খানাপিনা চলেছে। রূশ বগাতীরের 
দল বসে আছে টোবল 'িরে। ইলিয়া ঢুকে কুর্নিশ করে চৌকাঠের কাছে 
দাঁড়িয়ে রইল। 

'জয় হোক, মহারাজ ভনাদিমির, রাণী আপ্রাকিয়া! পাঁথক বীরকে বরণ 
করবেন ক? 

“কোথা থেকে আসছো বাঁর, ক তোমার নাম ? কী তোমার বংশ-কুল ?' 

'আমার নাম ইলিয়া। আসাছ মূরম সহরের কাছ থেকে, কারাচারোভো 
গ্রামের চাষীর ছেলে। এসোঁছ আমি চেরনগভ থেকে সোজা রাস্তা ধরে। 
আপনার কাছে ধরে এনেছি শিসে-ডাকাত সলভেইকে। আপনার প্রাসাদের 
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উঠোনেই সে রয়েছে, আমার ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা। একবার কি বাইরে এসে 
দেখবেন 2, 

এই কথা শ্‌নে রাজা, রাণী, বগাতীরের দল সকলে টোবল ছেড়ে লাঁফয়ে 
উঠে ইীলয়ার পচন গপছন ছুটে এসে দাঁড়াল উঠোনে ঝাঁকড়া-লোমো ঘোড়ার 
কাছে। 

দেখে কী, এক আঁটি খড়ের মত রেকাব থেকে ঝুলছে ডাকাতটা। আর বাঁ 
চোখ দিয়ে তাঁকয়ে দেখছে কিয়েভ সহর, তাকিয়ে দেখছে রাজার দিকে। 

রাজা ভ্মাদামর বললেন: 

“ক রে ডাকাত, একবার পাঁখর গলায় ?শস দে তো, জন্তুর গলায় গর্জন 
কর! 

শিসে-ডাকাত সলভেই কিন্তু মুখ ফিরিয়ে রইল, কথা শুনল না। 

“তুমি আমায় বন্দী করোনি, হকুম করা তোমার সাজে না।' 

এই শুনে রাজা ভ্যাঁদমির ইিয়ার দকে ফিরে বললেন: 

হুকুম করো ডাকাতকে, হীলিয়া ইভানাভিচ।” 

“বেশ মহারাজ, কিন্তু রাগ করবেন না। আমি আপনাকে আর রাণীকে 
ঢেকে রাখব আমার চাধাঁর কাফতান "দিয়ে, কোনো ক্ষতি যেন না হয়। আর 
সলভেই রাখমানাঁভচ, তোকে যা বলা হয়েছে, কর।' 

ডাকাত বলল, 'শস আম দিতে পারছি না। গলা শাঁকয়ে গেছে।' 

'আগে দেড় বালাত '্মান্ট মদ দাও শিসে-ডাকাতটাকে আর দেড় বালতি 
তেতো বিয়র, আর দেড় বালাঁত মধ, সঙ্গে খাওয়ার জন্যে কিছনটা গমের শাদা 
রুটিও দিও। তাহলে শিস দেবে, আমাদের সখ মেটাবে... 

সলভেইকে পানাহার কাঁরয়ে ?শস-দেওয়ার জন্যে তোর করা হল। 

ইিয়া বলল, “কস্তু ডাকাত, মনে রাখিস পুরো গলায় শিস দিস না, 
আধো গলায় শিস 'দাব, আধো গলায় গর্জাবি। নয়ত মজা টের পাবি।” 

সলভেই 'কস্তু ইয়ার হ7কুম মানল না। ওর মনে মনে ইচ্ছে সারা িয়েভ 
সহর ধ্বংস করবে, রাজা রাণী, রূশ বগাতীর সকলকে মেরে ফেলবে । যত 
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জোর পারে শিস 'দয়ে ভীষণ গজনে গাঁজয়ে প্রাণপণে হিসাহসিয়ে উঠল 
সলভেই। 

অমানি সে কী কাণ্ড! 

বাড়ীর ছাদ টলে পড়ল, গাড়ি-বারান্দা খসে এল দেয়াল থেকে, জানলার 
কাঁচ ফেটে গেল, আস্তাবল্ ছেড়ে ছন্টে পালাল ঘোড়াগদুলো, বগাতীরের দল 
হড়ম্াড়য়ে পড়ে হামাগদাঁড় দিতে লাগল । স্বয়ং রাজা ভ্যাঁদমির প্রায় আধমরা 
হয়ে টলতে লাগলেন, ইলিয়ার কাফতানের আড়ালে লুকলেন। 

ইলিয়া রেগে লাল। বলল: 

“আম তোকে বলোছলাম রাজা রাণীকে একটু আনন্দ দিতে, আর তুই 
থটালি সর্বনাশ । এবার দফা সারছি। মা বাবার চোখে জল ঝরানো, যূবতাঁদের 
দিধবা করা, ছোট ছেলেমেয়েদের অনাথ করা এবার তোর বন্ধ হবে, লঃঠতরাজ 
তোর এবার শেষ ।” 

এই বলে ইলিয়া একটা ধারালো তলোয়ার দিয়ে সলভেই-এর মাথা কেটে 
ফেলল। শিসে-ডাকাতের জীবন গেল । 

রাজা ভনাদিমির বললেন, 'অশেষ ধন্যবাদ তোমায়, ইলিয়া ম;রমেংস, 
এসো আমার অনূচরদলে, তুমি হবে আমার প্রধান বগাতণীর, সব বগাতীরের 
ওপর তুমি কর্ত। িয়েভ সহরেই থাকো তুমি জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত।” 


িয়েভের কাছেই এক বিধবা থাকত, তার নাম মামেল্ফা 
[তিমোফেয়েভ্না। তার এক ছেলে, বগাতীর দর্রীন্যা। দবীন্যার মা তাকে খুব 
ভালবাসত। সারা কিয়েভ সহরশহদ্ধ লোক দরীন্যার প্রশংসায় পণ্চমূখ। দেখতে 
সে যেমন লম্বা তেমান সঠাম, যেমন শিক্ষাদীক্ষা তেমান লড়াইয়ে নিভাঁক, 
উৎসবে ব্যসনেও হাসিখশি। গান বাঁধত, বাজনা বাজাত, রাঁসক মন্তব্য করত। 
স্বভাব ছিল শান্তাশষ্ট 'মান্ট, কখনো কাউকে রূঢ় কথা বলত না, কাউকে 
অপমান করত না। সেইজন্যে সবাই ওকে ডাকত সমশান্ত দরীন্যা বলে। 
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সৌদন ভীষণ গরম। গ্রীন্মকাল। দরীন্যার ভীষণ ইচ্ছে হল নদীতে গিয়ে 
নাইবে। মায়ের কাছে গিয়ে বলল: 

“মা গো, আমায় আজ প[চাই নদীর ঠাণ্ডা জলে নাইতে যেতে দাও না। 
গ্রীত্মের গরমে পদড়ে যাচ্ছি।” 

মামেলফা ?তিমোফেয়েভ্না ভার দুশ্চিন্তায় পড়ল। দরীন্যাকে বোঝাবার 
চেষ্টা করল: 

'দক্রীন্যা শোনো, পৃচাই নদীতে যেও না বাবা। সে নদী ভয়ঙ্করী, 
চ্ডমযার্ত। নদীর প্রথম দরিয়ায় আগ্দন, মাঝ দাঁরয়ায় আগদনের ফুলাক 'আর 
শেষ দরিয়ায় কেবল ধোঁয়া। 

“বেশ, তবে অন্ততঃ পাড়ে যাই, হাওয়া খাব ।” 

মামেল্‌্ফা তিমোফেয়েভ্না মত 'দিল। 

বেড়ানোর পোষাকটা পরে, উপ্চু গ্রণীক টপ মাথায় এ"্টে, তাঁর, ধনুক, 
ধারালো ভলোয়ার, চাবুকগাছা নিয়ে দরান্যা তৈরী। 

তারপর তাজা ঘোড়ায় চড়ে, বাচ্চা চাকরটাকে ডেকে নিয়ে রওনা দিল, 
একঘণ্টা যায়, দ*ঘণ্টা যায়, দর্ীন্যা চলেছে তো চলেছে। মাথার উপর গ্রণষ্মের 
সূর্য জবলছে। দরীন্যা মায়ের নিষেধ ভুলে গিয়ে ঘোড়ার মূখ ঘোরালে পচাই 
নদীর [দকে। 

নদী থেকে ঠান্ডা আমেজ আসছিল। 

দত্তীন্যা ঘোড়া থেকে নেমে লাগামটা বাচ্চা চাকরের হাতে 'ছংড়ে দিয়ে 
বললে: 

'তুই এখানে থাক, ঘোড়াটার উপর নজর রাঁখিস। 

এই বলে তার জামাকাপড়, গ্রীক টুপি খুলে, অস্ত্রশস্ত্র সব ঘোড়ার পিঠে 
রেখে দর্রীন্যা ঝাঁপ মারল নদীতে । 

দরীন্যা সাঁতার কাটে আর অবাক হয়: . 

“পুচাই নদী সম্বন্ধে কশ যে বলে মা! নদাঁটা ভয়ঙ্করী কোথায়, বরণ 
একেবারে বর্ষার জলভরা ডোবার মত শাস্ত।” 
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কিন্তু দর্তীনযার কথা শেষ হতে না হতেই আকাশ হঠাং কালো করে এল। 
আকাশে মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, কিন্তু বাজের ডাক; ঝড় নেই, কিন্তু আগদন 
দরীন্যা মাথা তুলে দেখে, নাগ জূমেই গরানণচ তার 'দকে উড়ে আসছে। 
সে এক ভয়াবহ নাগ। তিনটে মাথা, সাতটা লেজ, নাক দিয়ে আগুন বেরয়, কান 
দিয়ে ধোঁয়া। থাবাগদুলোর তামা নখ চক্চক্‌ করছে। 

দরীন্যাকে দেখে বজ্র গর্জনে হে'কে উঠল নাগ: 

“প্রাচীন লোকেরা ভাঁবধ্যদ্ধাণী করেছিল নিকিতার ছেলে দরশন্যার হাতেই 
নাকি আমার মৃত্যু। কিন্তু দেখাছ দব্রীন্যাই আমার খপ্পরে পড়েছে। ইচ্ছে হলে 
এখন জ্যান্ত খেয়ে ফেলতে পার, ইচ্ছে হলে আবার বন্দী করে গৃহায় নিয়েও 
যেতে পাঁরি। বন্দী রুশ আমার কাছে কম নয়। বাঁক কেবল দরগন্যাই।» 

এই শ্দনে দর্রীন্যা নরম গলায় বলে উঠল: 

“থাম, হতভাগা নাগ, আগে দক্ীন্যাকে ধর, তারপর গর্ক করিস। দব্রীন্যা 
এখনও তোর হাতে পড়েনি।? 

ভালো সাঁতার জানত দরীন্যা। এক ডুবে সে নদীর তলায় গিয়ে ডুব সাঁতার 
কাটতে লাগল। তারপর সাঁতরে একটা খাড়া পাড়ের কাছে গিয়ে, পাড় বেয়ে 
উঠে চট্‌পট্‌ ঘোড়ায় চেপে বসবে, কিন্তু কোথায় ঘোড়া? তার চিহ্মা্ নেই। 
নাগের গজন শহনে তার বাচ্চা চাকরটা ভয় পেয়ে গিয়োছল, ঘোড়ায় উঠে 
একেবারে উধাও। অস্নশস্নও সব তারই সঙ্গে। 

নাগের সঙ্গে লড়াই করার মতো কোনো হাতিয়ার নেই। 

নাগ এাদকে ফের ঝাঁঁপয়ে পড়ে দরীন্যার উপর। আগুনের জবলম্ত ফুলকি 
ঝারয়ে সে দরীন্যার ধবল দেহ পযাঁড়য়ে দেয়। 

বগাতীরের প্রাণ কেপে উঠল। 

তারে সে তাকিয়ে দেখল, হাতে নেবার মতো কিছুই নেই। একটা লাঠি 
নেই, একটা পাথর নেই, খাড়া পাড়ের চাঁরাদকে কেবল হলহ্দ বালি। তার ওপর 
পড়ে আছে তার গ্রণীক টুপিটা। 
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দরীন্যা টপটাই তুলে নিল, ভাতে বাদল ভরল কম নয়, বেশ নয় _ পুরো 
পাঁচ প্‌, তারপর সেটা ঘ্যারয়ে ছুড়ে মারল জমেই গরণীননচের দিকে । জূমেই 
গরীনীচের একটা মাথা গঠড়য়ে গেল। 

দরীনযা তখন হ্যাঁচকা টানে মাটিতে আছড়ে ফেলল নাগকে, বুকের ওপর 
হাটু চেপে বসে অন্য দুটো মাথাও কৈটে ফেলতে যাবে... 

এমন সময় নাগ কাকুতি-মিনতি করে বলে উঠল: 

“দোহাই দর্রীন্যা, দোহাই বগাতীর, আমায় মেরে ফেলো না, এবারের মতো 
ছেড়ে দাও । তুমি যা বলবে তাই করব । তোমার কাছে এই শপথ করাছি, তোমাদের 
করে নিয়ে যাব না। দোহাই দরীন্যা, প্রাণে আমায় মেরো না, আমার ছেলোঁপলের 
আনিষ্ট করো না।" 

মাগের চালাকিতে ভুলে গেল দর্ৰীন্যা, তার কথায় বিশ্বাস করে পাষণ্ডটাকে 
ছেড়ে দিল। 

ছাড়া পেয়ে নাগটা মেঘের রাজ্যে উঠতে না উঠতেই সোজা চলল [কয়েভ 
মহরের দিকে, উড়ে এল রাজা ভ্মাঁদমিরের বাগানে । সেই সময় রাজা 
ভযাদীমিরের ভাইঝি জাবাভা প্নাতয়াতশ্‌না বেড়াচ্ছিল বাগানে । 

রাজকুমারীকে দেখতে পেয়ে তো নাগের মহা আনন্দ। মেঘের রাজ্য থেকে 
নেমে এসে তার তামার নখগ্‌লো "দিয়ে ছোঁ মেরে রাজকুমারীকে নিয়ে চলে গেল 
একেবারে সরোচিনস্ক- পাহাড়ে । 

এাঁদকে দব্রীন্যা তার চাকরকে খ:জে পেয়ে বেড়াবার পোষাকটা পরছে, এমন 
সময় আকাশ কালি করে এল, বাজ পড়তে লাগল । দবরীন্যা মাথা তুলে দেখে, 
জ্‌মেই গরীনীচ তার থাবার মধ্যে জাবাভা পদতিয়াতশূনাকে ধরে কিয়েভের 
দিক থেকে উড়ে আসছে। 

ভার মন খারাপ হয়ে গেল দব্রীন্যার, ভার দুশ্চিন্তায় পড়ল। বাড়ী ফিরে 
সে মন খারাপ করে চুপ করে বসে রইল একটা বেণিতে। একাঁট কথাও কইল 
না। মা জিজ্ঞেস করল: 

'কী হয়েছে দত্রীন্যা? মন খারাপ কেন? কীসের দৃঃখু সোনা ৯ 
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“দুঃখের কিছ নেই, শোকের কিছু নেই, শুধু বাড়ীতে বসে থাকতে মন 
িকছে না। িয়েভে রাজা ভ্নাঁদমিরের বাড়শতে আজ এক মস্ত ভোজ আছে, 
সেখানে যাব।' 

“না না বাছা, রাজবাড়ীতে যেও না। আমার মন বলছে অমঙ্গল হবে। 
আমাদের বাড়ীতেই বরং ভোজ লাগানো যাক।” 

দরীন্যা মায়ের কথা শুনল না। সে চলল কিয়েভে, রাজা ভন়্াদামরের 
কাছে। 

ফকিয়েভে পেশছেই দরশীন্যা এসে দাঁড়াল রাজার ঘরে । খাবারের ভারে টোবল 
ভাঙে ভাঙে, পে ভরাঁত মিষ্টি মধ, কিন্তু আতাঁথরা কেউ িছন মুখে দিচ্ছে 
না, মাথা নীচু করে বসে আছে । আর ঘরের মধো পায়চাঁর করে বেড়াচ্ছেন রাজা, 
কাউকে খেতে ডাকছেন না। রাণী মুখ টেকে বসে আছেন। অভ্যাগতদের দিকে 
চাইছেন না। 

রাজা ভ্নাদমির হঠাৎ বললেন: 

“আদরের আঁতাথদল, এই ভোজে আজ আনন্দ নেই। রাণণর মনে ভারঁর 
শোক, আমার মনেও দনঃখ। মুখপোড়া জূমেই গরীনীচ আমাদের আদরের 
ভাইঝি, তরুণী জাবাভা প্যতিয়াতিশ্‌নাকে ধরে নিয়ে গেছে। তোমাদের মধ্যে 
কে আছো, যে সরোঁচনূস্ক পাহাড়ে গিয়ে রাজকুমারীকে উদ্ধার করে আনতে 
পারো? 

কিন্তু কোথায় কী? আতাথরা এ ওর পেছনে ল্‌কোয়, লম্বারা মাঝাঁরদের 
পিছনে, মাঝারিরা বেটেদের শিছনে আর বেটেরা মুখ বন্ধ করে চুপচাপ 
বসে রইল। 

হঠাং তরুণ বগাতীর আলওশা পপোভিচ টোবল ছেড়ে উঠে দাঁড়য়ে 
বললে: 

শিহরন রাজা রক্ত-রবি! কাল আমি খোলা মাঠে বেড়াচ্ছিলুম, দরীন্যাকে 
দেখোঁছলুম পুচাই নদীর ধারে। জ্‌মেই গরানীচের সঙ্গে কী তার ভাব! 
জ্‌মেই গরানশচকে ছোট ভাই বলে সে ডাকছিল। দব্রীন্যাকেই পাঠান নাগের 
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গুহায়, সে বিনা যুদ্ধেই আপনার আদরের ভাইবিকে চেয়ে নেবে তার পাতানো 
ভাইয়ের কাছ থেকে ।? 

রাজা ভাদামর রেগে উঠলেন: 

“এই যখন ব্যাপার তখন দরীন্যা, ঘোড়া ছ্‌টিয়ে ষাও সরোচিনূস্ক পাহাড়ে। 
সেখানে গিয়ে আমার আদরের ভাইঝিকে এনে দাও, নয়ত তোমার গর্দান 
যাবে।? 

দক্রীন্যা তার উপ্চু মাথা নীচু করে একাঁটও কথা না বলে টোবিল ছেড়ে উঠে 
এল, ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এল বাড়ী। 

তার মা দব্রীন্যাকে বরণ করতে এসে দেখে সে দবীন্যা আর নেই। 

“কী হয়েছে দৰ্রীন্যা, কী ঘটেছে, বাছা আমার? কা হয়েছে নেমস্তল্ন 
বাড়ীতে? অপমান করেছে কেউ? মদের পেয়ালা দিতে ভুলে গেছে, ভালো 
আসনে বসায়ান ?, 

“না মা, অপমান করোনি, পেয়ালাও বাদ পড়েনি, আসনও ছিল মানমতো, 
মর্যাদামতো।” 

“তবে অমন করে মুখ নীচু করেছো কেন?" 

'রাজা ভ্াদিমির এক কঠিন কাজের ভার 'দিয়েছেন। জাবাভা 
পৃতিয়াতিশূনাকে জূমেই গরীনীচ ধরে নিয়ে গিয়ে সরোচিন্স্ক পাহাড়ে রেখে 
দিয়েছে। গিয়ে তাকে উদ্ধার করে আনতে হবে আমায়।' 

মামেল্ফা তিমোফেয়েভূনার ভীষণ ভয় হল। কিন্তু দঃখ করল না সে, 
চোখের জল ফেলল না। বরং কাজের কথা ভাবতে লাগল। 

এবার শুতে যাও বাছা। ঘুমিয়ে জিরিয়ে গায়ে বল এনো। রাত পোয়ালে 
বুদ্ধ খোলে, কাল সকালে পরামর্শ করা যাবে।” 

শুল দরাঁন্যা, ঘ্ুময়। নাক ডাকায় যেন জলপ্রপাতের গন । 

কিন্তু মামেল্ফা 'তমোফেয়েভনা শৃল না, বেশ্িতে বসে বসে সারারাত 
ধরে সে সাতরঙা রেশম দিয়ে সাতগাছ চাবুক বানিয়ে চলল। 

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সে তার ছেলেকে জাগিয়ে দিয়ে বলল: 
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'ওঠো ছেলে, উঠে পড়ো। সাজ করো, সঙ্জা করো, চলে যাও প্যরনো 
আস্তাবলে। দেখবে তিন নম্বর খোঁয়াড়ের দরজাটা খোলে না। অর্ধেকটা চাপা 
পড়ে গেছে ময়লার তলায়। কাঁধ লাঁগয়ো দব্রীন্যা, দরজা থুলো। দেখবে 
খোঁয়াড়ের মধ্যে তোমার দাদুর ঘোড়া ব্্কা। পনেরো বছর ধরে ঘোড়াটা ওই 
খোঁয়াড়ে এক হাঁটু ময়লার মধ্যে দাঁড়য়ে আছে। ঘোড়াটাকে ভাল করে দলাই- 
মলাই করে, দানাপানি দিয়ে নিয়ে এসো গাঁড়-বারান্দার কাছে।” 

দরীন্যা আস্তাবলে গিয়ে দরজা ভেঙে ঢুকে ব্বকণাকে নিয়ে এল গাঁড়- 
বারান্দার কাছে। তারপর লাগাম পরাতে লাগল। প্রথমে ঘোড়ার পিঠে জিনের 
কাপড় পাতল, তার উপর 'দিল একটা পশমী আন্তর, তার ওপর চাপাল দামী 
বাঁধল, সোনার লাগাম পাঁরয়ে দিল। মামেল্‌্ফা ভিমোফেয়েভ্না বোরয়ে এসে 
হাতে দিল সেই সাতগাছ চাবূকটা, বলল: 

তুমি যখন সরোচিন্স্ক পাহাড়ে পেশছবে, জূমেই গরীনীচ তখন বাড়া 
থাকবে না। ঘোড়া ছটিয়ে ঢুকে যেয়ো নাগের গঢহায়, নাগশিশদের খুরের চাপে 
দলে দিয়ো । ওরা তখন ব্যক্কার পায়ে পায়ে জাঁড়য়ে যাবে, তুমি এই চাবুক তুলে 
বুর্কার দু'কানের মাঝখানে ঘা মারবে। লাফাতে থাকবে বুক, পা ঝেড়ে 
স্বকটাকে মাটিতে ফেলে পষে মেরে ফেলবে” 

গাছ ভেঙে পড়ল ডালটি, ডাল খসে ফলাঁট। মায়ের বূক থেকে খসে রক্তঝরা 
রণে চলল ছেলে। 

দিন যায় যেন বাস্টির ধারা, সপ্তাহ যায় যেন নদীর ম্রোত। চলেছে দর্ীন্যা_ 
আকাশে রাঙা রাবি, চলেছে দক্রীন্যা _ আকাশে ফুটফুটে চাঁদ, চলতে চলতে এসে 
পেশছল সরোচিন্স্ক পাহাড়ে। 

সে পাহাড়ে নাগের গুহায় ছানাপোনায় কিলবিল। ব্বক্ণার পায়ে পায়ে 
জাঁড়য়ে যায় তারা, খুরের গোড়ায় দাঁত বসায়। দৌড়াতে পারে না বার্কা, হাঁটু 
ভেঙে বসে পড়ে। দরান্যার তখন মায়ের কথা মনে পড়ল, সাতগনাঁছ রেশমী 
চাবুক 'দয়ে ব্দর্কার দু'কানের মাঝখানে ঘা মারতে লাগল। বলে; 
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'লাফিয়ে ওঠো বূর্কা, ঝাঁপয়ে ওঠো, নাগাশশৃদের ঝেড়ে ফেলো পা 
থেকে! 

চাবুক খেয়ে বুকণার শাক্ত বাড়ে, লাফিয়ে লাঁফয়ে ওঠে সে, ক্লোশ পেরিয়ে 
পাথর ন্যাঁড় ছিটকে যায়, পা থেকে ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলে নাগাঁশশনদের। খুর 
দিয়ে চাঁট মারে, দাঁত 'দিয়ে ছিড়ে ফেলে, দলে পষে দিল সবকটিকে। 

দক্রীন্যা তখন বৃর্কার িঠ থেকে নামল । ডান হাতে তার ধারালো তলোয়ার, 
বাঁ হাতে বগাতীরের মুগ । দক্রীন্যা চলল নাগের বাসার দিকে এাগয়ে। 

এক পা সবে এগিয়েছে হঠাৎ আকাশ কাল করে এল, বাজ ডাকতে লাগল। 
উড়ে আসে জমেই গরীনীচ, তামার থাবায় মরা মানৃষ, মুখ দিয়ে আগদন বেরয়, 
কান দিয়ে ধোঁয়া, তামার নখ ঝলসাচ্ছে আগ্দনের মতো... 

দত্রীন্যাকে দেখে জমেই গ্রীনীচ মৃত দেহটা মাটিতে ফেলে বাজাঁই গলায় 
হে'কে বলল: 

“কেন প্রাতিজ্ঞা ভাঙাল দরীন্যা, কেন মেরেছিস আমার বাচ্চাদের 2 

“বটে রে পাষন্ড নাগর, কথা রাঁখান, শপথ ভেঙেছি, সে কি আম? কেন 
তুই িয়েভে গিয়োছাল? কেন জাবাভা প্যীতয়াতিশূনাকে নিয়ে এসোছিস ? 
বিনা যুদ্ধে রাজকুমারীকে ফাঁরয়ে দে। তবেই তোকে মাপ করব।” 

“দেব না জাবাভা প্যাতিয়াতশূনাকে। তাকে খাব, তোকেও খাব, বন্দী করে 
আনব সমস্ত রূশকে ৷, 

রাগে জবলে উঠল দ্রীন্যা, শুর হয়ে গেল নির্মম লড়াই। 

ধশলাপাথর ছিটকে যায়, শিকড়শহদ্ধ উলটে পড়ে ওক গাছ, এক হাত করে 
ঘাস ডেবে যায় মাটির মধ্যে... 

'তনাদন তিনরাত্তর লড়াই চলল । দরীন্যা হারে হারে, নাগ তাকে ছদড়ে 
দেয়, আছড়ে ফেলে... হঠাৎ দব্রীন্যার মনে পড়ল চাবূকটার কথা। চাবুকটা 
নিয়েই সে নাগের দু*কানের মাঝখানে লাগাল ঘা। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে জমেই 
গরীীনশচ আর দরান্যা তাকে বাঁ হাতে মাটিতে চেপে ধরে, ডান হাতে চাধ্ক 
মারে । রেশম চাবক 'দিয়ে মেরে ঘোড়া ঠাণ্ডা করার মতো ঠাণ্ডা করল তাকে, 
সবকটা মাথা কেটে ফেলল। 


২৪০ 


গলগল করে নাগের কালো রক্ত বেরিয়ে এসে প্যব পশ্চিম গড়িয়ে গেল, 
কোমর অবধি ডুবে গেল দরীন্যা। 

'িনাঁদন তিনরাত কালো রক্তের মধ্যে দাঁড়য়ে রইল দর্রীন্যা। পাদ্টো তার 
অসাড় হয়ে গেল, বুকে জমল ঠান্ডা । নাগের রক্ত শুষে নিতে চায় না রাশিয়ার 
মাটি। 

দ্রীন্যা দেখল তার কাল ঘাঁনয়ে আসছে। তখন সে তার সাতগ্দছি রেশমী 
চাব্দক বার করে মারতে লাগল মাঁটর ওপর। 

“মা ধরণী, দ্বিধা হও, নাগের রক্ত শ্যষে নাও ।? 

কাঁচা মাটি দ্বিধা হল, নাগের রক্ত শুষে নিল। 

দ্রীন্যা একটু জিরিয়ে নিয়ে, হাতমুখ ধুয়ে, বগাতীরের বর্মটি ঘষে মেজে 
এগোলে নাগের গৃহার দিকে । সারা গনহায় তামার দরজা জোড়া, লোহার খিলে 
আঁটা, সোনার তালায় বন্ধ । 


দৰ্রীন্যা তালা খুলে, খিল দরজা ভেঙে ঢুকল প্রথম গ্হার ভিতরে । চল্লিশ 
দেশ, চল্লিশ রাজ্যের জার আর জারপার, রাজা আর রাজপনত্র সেখানে। আর 
কত যে সাধারণ যোদ্ধা তার সংখ্যা করা যায় না। 

দব্রীন্যা বলল: 


শবদেশের জার, বিভু'ইয়ের রাজা, আর তোমরা, সাধারণ যোদ্ধারা সব শোনো, 
খোলা আলোয় বেরিয়ে এসো, ফিরে যাও যে যার দেশে। আর রুশ বগাতশীরকে 
ভুলো না। সে না থাকলে তোমরা চিরকাল এই নাগ্ের কাছে বন্দী হয়ে 
থাকতে ।” 

ম্ক্ত পেয়ে দুনিয়ায় বোঁরয়ে এল সবাই, দরশন্যাকে আভবাদন করে 
বলল: 

রিঃশদেশের বগাতার, চিরকাল তোমার কথা মনে রাখব!” 

দর্রীন্যা এগিয়ে চলে। একটার পর একটা গুহা খোলে আর বন্দীদের মুক্ত 
করে দেয়। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, ফুবক যুবতী, শিশন, বালক, রূশদেশশ পরদেশী _. সবাই 
বোরয়ে আসে, কিন্তু জাবাভা পদাতয়াতশূনার আর খোঁজ নেই। 
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দরীন্যা এগারোটা গৃহা পোঁরয়ে গেল। একেবারে শেষের গুহায় এসে 
দেখে -_ জাবাভা প্যাতয়াতিশূনা: হাতদুটো তার সোনার শিকলে বাঁধা, 
স্যাঁংসেশতে দেওয়াল থেকে সে ঝুলছে। দব্রীন্যা শিকল ভেঙে ফেলে তাকে 
দেওয়াল থেকে নামিয়ে নিল। তারপর কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল খোলা 
আলোয়। 

জাবাভা পাঁতিয়াতশ্‌না দাঁড়াতে যায়, পা কাঁপে, সূর্যের আলোয় চোখ 
বোজে। দব্রীন্যাকে চেয়ে দেখে না। দর্লীন্যা তখন তাকে ঘাসের উপর শুইয়ে 
দয়ে খাওয়ালে, দাওয়ালে। তারপর তাকে নিজের জোব্বা দিয়ে ঢেকে নিজেও 
শুয়ে পড়ল। 

আকাশের সূর্য পাটে বসল। দক্রীন্যা জেগে উঠে, বুকর্ণর পিঠে জিন 
চাঁপিয়ে, রাজকন্যার ঘম ভাঙাল। তারপর রাজকন্যা জাবাভাকে সামনে বাঁসয়ে 
রওনা হল ঘোড়ার 'পঠে। চারপাশে তার লোকের মেলা । গুণে আর শেষ করা 
যায় না। আভুমি মাথা নুইয়ে সবাই তারা দর্রীন্যাকে ধন্যবাদ জানায়, যে যার 
দেশের পথ ধরে। 

আর দরীন্যা জাবাভা প্2াতয়াতশ্‌নাকে নিয়ে হলদে স্তেপের ভিতর দিয়ে 
ঘোড়া ছোটাল 'কিয়েভ সহরের 1দকে। 


আবিলওগা পপি 


আকাশে সে দিন প্রাতপদের রুূপোলী চাঁদ, আর মাঁটতে গির্জার বুড়ো 
পুরোহত লেওম্তির ঘরে জন্ম নিল এক পরাক্রান্ত বীর বগাতীর। নাম দেওয়া 
হল আঁলওশা পপোভিচ। সুন্দর নামটি। খেয়ে দেয়ে মানুষ হয় আলিওশা, 
অন্যের যেখানে এক সপ্তাহ, আলিওশা তা বেড়ে ওঠে এক দিনেই, অন্যের যেখানে 
বছর, আলিওশার সেখানে এক সপ্তাহ। 

হাঁটাহাঁটি করে আলিওশা, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলে বেড়ায়। কিন্তু 
আলওশা ষেই কারও হাত ধরে, হাত যায় ভেঙে, যেই কারো পা ছোঁর, পা যায় 
মচকে। 
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আঁলওশা যখন জোয়ান তখন বাবা-মায়ের কাছে গলিয়ে সে আশীর্বাদ 
চাইল খোলা মাঠে বেরবে। বাবা বলল: 

শোনো আলিওশা, খোলা মাঠে যাবে, তোমার চেয়ে ঢের বেশী গায়ে জোর 
রাখে এমন সব লোক সেখানে আছে। তাই পারানের ছেলে মারীশকোকে সঙ্গে 
নিয়ো।। 

তেজা ঘোড়ায় চেপে বসল তরুণ দুই বাঁর। ধুলোর মেঘ আকাশে উড়িয়ে 
বিদত্যৎগাঁততে ছুটে গেল তারা। 

তরুণ বারেরা এসে পেশছল কিয়েভ সহরে। আলিওশা পপোভিচ সেখান 
থেকে সোজা গেল রাজা ভ্যাদামরের শ্বৈতপাথরের প্রাসাদে । শাস্মতে চুশ করল 
সে, বিধিমতে নমস্কার করল চারদিকে, আর বিশেষ করে কুর্নিশ করল রাজা 
ভ্মাদমিরকে। 

রাজা ভ্াদীমির তখন এগিয়ে এসে তরুণ বীরদের স্বাগত জানালেন, ওক 
কাঠের টৌঝলে বসালেন, তর?ণ বীরদের ভালো করে খাইয়ে দাইয়ে খবরাখবর 
নিতে লাগলেন। তরুণ বাঁরেরা ভোজন করল স্বাদ; ভোজ্য, পান করল মাঁদর 
সরা । রাজা ভ্মাঁদমির জিজ্ঞেস তখন করলেন; 

“কারা তোমরা তরুণ বীর? দুঃসাহসী বগাতাঁর, নাক পথচলাত পথিক, 
সখের পায়রা 2” 

আলওশা জবাব দিল: 

“জার বুড়ো পুরোহিত লেওান্তর ছেলে আম, আলিওশা পপোভিচ। 
আর সঙ্গী আমার পারানের ছেলে মারীশকো।' 

খাওয়া দাওয়ার পর আলিওশা পপোভিচ ই+টের চুল্লার উপর শুয়ে বিশ্রাম 
করতে লাগল। মারীশকো বসে রইল টোবলের সামনেই। 

এই সময় রাজা ভনাদমিরের কাছে এল এক নাগপ্ন্ন বগাতীর তুগাঁরন। 
এল সে শ্বেতপাথরের কক্ষে রাজা ভনাঁদমিরের কাছে। তার বাঁ পাটা তখনো 
চৌকাঠে আর ডান পা গিয়ে পড়ল ওক কাঠের টেবিলের কাছে। গপগপ করে 
সে গেলে, চোঁচোঁ করে মদ টানে, রাজার মহষীকে জড়িয়ে ধরে আদর করে, স্বয়ং 
রাজা ভয়াদিমিরকে ঠাট্টা করে, গালি দেয়। এ গালে এক, ও গালে এক _ আন্ত 


২৪৪ 


রুটি ঠেসে, একটা আস্ত রাজহাঁস জিভ দিয়ে সাপটে, মন্ত এক পিঠে মূখে পুরে 
এক গরাসে গিলে নিল সবটা। ইটের চুল্লীর উপর থেকে শুয়ে শ্য়ে আলওশা 
নাগপনত্র তুগারিনকে বলল এই কথা: 

গগর্জীর পুরোহিত আমার বাবা লেও্তির ছিল এক পেটুকচাঁদ, ছিল একটা 
গরু। শংড়ীখানায় গিয়ে গিয়ে তলানসমেত পে ভার্তি বিয়র '্গিলত। গেল 
গরুটা, গেল পেটুকচাঁদ দী'ঘিতে। দীঘর সব জল খেয়ে নিল। পেট ফেটেও 
মরল অমানি। তুমিও তুগারিন টেবিলেই ফেটে না মরো।? 

এই কথা শদনে তৃগারন গেল চটে। তার দামাস্ক ইস্পাতের ছোরাটা ছংড়ে 
মারল আলওশার 'দিকে, কিন্তু আিওশা ছিল খুব চটপটে. ওক কাঠের খংটির 
[পিছনে আড়াল নিল। আলিওশা তখন বলল এই কথা: 

ধন্যবাদ বগাতীর, নাগপত্র তুগারন! দামাস্ক ইস্পাতের ছোরাটা দিলে 
বটে। তোমার ধবল বুক আম চিরে দেব, তোমার উজল নয়ন ?নাভয়ে দেব।' 

এই সময় পারানের ছেলে মারীশকো টোবিল ছেড়ে লাঁফয়ে উঠে তুগারনকে 
জাপটে ধরে আছড়ে ফেলল শ্বেতপাথরের দেয়ালে, ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল 
জানলার কাঁচ। 

আলিওশাকে বলল মারীশকো : 

“দামাস্ক ইস্পাতের ছোরাটা আলিওশা আমাকেই দাও, নাগপত্র তুগারিনের 
ধবল ব্দক চিরে দিই, উজল নয়ন নিভিয়ে দিই ।” 

কিন্তু আলওশা উত্তর দিল: 

'শ্বেতপাথরের প্দরাঁটাকে নোংরা করো না মারীশকো, ওকে ছেড়ে দাও 
খোলা মাঠে, সেখানে আর যাবে কোথায়? কাল খোলা মাঠে ওর সঙ্গে মোকাবিলা 
হবে।? 

পরদিন ভোর ভোর, সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উঠল পারানের ছেলে মারশশকো, 
তেজ ঘোড়াদুটোকে নিয়ে গেল খর নদীতে জল খাওয়াতে । গিয়ে দেখে 
তুগারিন আকাশের নীচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আর আছলিওশা পপোভিচকে খোলা 
মাঠে মোকাবিলার জন্যে ডাকছে? পারানের ছেলে মারীশকো ফিরে এল 
আলিওশার কাছে: 
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'ভিগবান তোমার বিচার করবেন আঁলওশা, দামাস্ক ইস্পাতের ছোরাটা 
দিলে না, তাহলে ওর ধবল বক চিরে দিতাম, উজল নয়ন নাভয়ে দিতাম । 
এখন আর ওর ক করবে, আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে!” 

আঁলওশা তার তেজ? ঘোড়া বের করে চেরকেসীয় জিন চাপাল। সে জিনটার 
বারোটা রেশমের বন্ধনী, সে বন্ধনী শোভার জন্যে নয়, মজব্যাতর জন্যে। তারপর 
ঘোড়া ছুটিয়ে খোলা মাঠে গিয়ে দেখে, নাগপনু্ তৃগারন আকাখো উড়ে বেড়াচ্ছে। 
আ'লওশা আকাশের 'দকে তাকায়, বাজডাকা মেঘকে ডেকে বলে, জল ঢেলে 
তুগারিনের ডানা যেন (ভাঁজয়ে দেয়। 

অমাঁন কালো মেঘ উড়ে এল, বাঁষ্ট ঢেলে তুগারিনের ঘোড়ার পাখা দল 
ভিজিয়ে। ভেজা মাটিতে পড়ল তুগারিন, খোলা মাঠের উপর 'দিয়ে ঘোড়া 
হাঁকাল। 

ধাকা লাগল যেন পাহাড়ে পাহাড়ে। আলওশা পপোভিচের সঙ্গে তৃগারিনের 
বেধে গেল য্দ্ধ। গদা হাঁকাল তারা, কিস্তু ভেঙে গেল গদা। তুলে নিল বল্লম, 
বল্পম গেল বে'কে। তারপর তলোয়ার, তলোয়ারের ধার গেল ভোঁতা হয়ে। হঠাং 
আলিওশা টাল সামলাতে না পেরে খড়ের আঁটির মতো জিনের উপর থেকে 
পড়ে গেল গাঁড়য়ে। তুগাঁরনের উল্লাস আর ধরে না, আলিওশাকে মারতে যাবে, 
কিন্তু আঁলওশা ছিল ভার চটপটে। চট করে সে তুগারনের ঘোড়ার পেটের 
তলা "দিয়ে ঢুকে, উল্টো দিক 1দয়ে বৌরিয়ে এসে, দামাস্ক ইস্পাতের ছোরা 'দিয়ে 
তুগাঁরনের ডান বুকে বাঁসয়ে দিল। ধারা দিয়ে তুগারনকে ঘোড়াটা থেকে 
ফেলে 'দিয়ে চীৎকার করে উঠল আলিওশা : 

'নাগপব্র তুগারন, দামাস্ক ইস্পাতের ছোরার জন্যে ধন্যবাদ । এইবার তোমার 
ধবল বক চিরে দেব, উজল নয়ন নিভিয়ে দেব।” 

এই বলে তুগারিনের তাজা মাথা কেটে ফেলল আ'লওশা, কেটে নিয়ে 
গেল রাজা ভাদীমরের কাছে। ঘোড়ার পিঠে আলিওশা চলে আর খেলা করে 
মাথাটা 'িয়ে। একবার করে আকাশে ছুড়ে দিয়ে ফের তাকে লুফে নেয় 
বজ্গমের ডগায়। রাজা ভমাঁদাঁমর তা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। 
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'আসছে তুগাঁরন, আলওশার তাজা মাথা নিয়ে আসছে। এবার ও 
আমাদের সারা রাজ্য গোলাম করে রাখবে ।” 

পারানের ছেলে মারীশকো বলে উঠল: 

রক্ত-রাঁব ভ্যাঁদামর, কিয়েভ-পাঁতি, দ:ঃখ করবেন না। মের অরুচি এ 
তুগাঁরন যাঁদ না উড়ে মাটিতে ঘোড়া চালায়, তাহলে ওর তাজা মাথাটা দামাস্ক 
ইস্পাতের বল্পমের ডগায় গেথে নিয়ে আসব। দ্$খ করবেন না, রাজা 
ভনাদিমির।? 

মারীশকো তখন তার দূরবীন দিয়ে দেখে _ আলিওশা পপোভিচ। 
বললে; 
আম বগাতীরের বিভঙ্গ, তরুণ বারের রঙ্গ! খাড়া হয়ে বসেছে 
ঘোড়ায়, মুন্ড্য নিয়ে সে খেলছে, ছুড়ে য়ে লুফে নিচ্ছে বল্পমের ডগায়। এ 
সেই যমের অরুচি তুগারিন নয়, মহারাজ, এ আসছে আলিওশা পপোভিচ, 
নাগপ্ত্র তুগারনের মুণ্ড্য নিয়ে আসছে সে। 


সাত সকালে, সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভল্গা বেরল সওদাগরী সহর 
গদর্চেভেংস আর অরেহভেৎস থেকে ভেট নজরানা আদায় করতে। 

তেজা বাদামী ঘোড়ায় চড়ে যাতা করল সৈন্যসামন্তের দল। খোলা মাঠে 
ফাঁকা ডাঙায় পেশছতে কানে এল হাল দেবার শব্দ। হাল দিচ্ছে চাষী, মনের 
আনন্দে শিস দিচ্ছে। তার লাঙলের ফালের মূখে পাথর পড়ে শব্দ তুলছে। 
মনে হল চাষা যেন কাছেই কোথাও কাজ করছে। 

বীররা চলল চাষীর খোঁজে : দিন গিয়ে রাত হয়, কিন্তু চাষীর দেখা মিলল 
না। ?শসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, লাঙলের ক্যাঁচকোঁচ, পাথরের ধৃপধাপ __ 
সবই কানে আসছে, চাষীকে কিস্তু আর দেখা যায় না। 
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পরাঁদন আবার তারা ঘোড়া ছোটাল, সন্ধে পর্যন্ত এল, তবু চাষীর দেখা 


মিলল না। অথচ ?শিসের আও 
র আওয়াজ আর লাঙলের ক্যাচকে চি, পা 
সবই । , পাথরের ধপধাপ 


চরে ৮১৮ ভল্‌গা আর তার লোকজন পেশছল 

, তাড়া দিচ্ছে, হেটহেট করছে ঘোড়াকে, 
ফালের দাগ পড়ছে যেন এক একটা গভীর গড়খাই। বিরাট 'বরাট ওক গাছ 
উপড়ে তুলছে, বড় বড় পাথরের চাঁই পাশে ছ'ড়ে ফেলছে। দুলছে শুধর মাথার 
কোঁকড়া চুল, রেশমের মতো লহটয়ে পড়ছে ঘাড়ে। 

চাষীর ঘোড়া দন্ত খুবই সাধারণ জাতের। লাঙলটা মেপল কাঠের, 
দাড়গুলো রেশমের। ঢাষীকে দেখে অবাক হয়ে গেল ভল্গা, আঁভবাদন করে 
বলল: 

'কুশল হোক সুজন, চাষ করছো ?" 

'কুশল হোক ভলগা ভসেম্লাভয়োতচ, চলেছো কোথায়?" 

'ারূচেভেৎস আর অরেহভেৎস সহরে চলোছি, সওদাগরদের কাছ থেকে 
ভেট নজরানা আদায় করব।' 

'এই দুই সহরের সওদাগররা একেবারে ডাকাত । গাঁরব চাষীদের ওরা 
চুষে খায়, রাস্তা দিয়ে গেলে কর আদায় করে। আম একবার নূন কিনতে 
গিয়েছিলুম। এক এক বস্তায় একশ" পদ, তিন বস্তা নমল কিনে আমার ছেয়ে 
ঘোড়ার পিঠে চাঁপয়ে বাড়ী ফিরাছি। সওদাগরের সব আমায় ঘরে ধরল । পথ 
কর দিতে হবে। যত দই, তত চায়। রাগ হয়ে গেল আমার। ক্ষেপে গিয়ে শোধ 
মেটালাম এই রেশমের চাবুক কষে যারা দাঁড়য়োছল বসে পড়ল, আর মারা 
বসৌঁছল তারা ধরাশায়ী ।? 

শ্দনে অবাক হয়ে গেদ ভল্‌গা। মাথা নুইয়ে বলল: 

নয চার তুম, মহাবীর বগাতীর। চলো আমার সঙ্গী হবে।' 

'্ডা বেশ, যাব ভল্গা ভসেস্লাভিয়োভচ, ওদের একটু সমঝে দেওয়া 
দরকার, চাষীদের সঙ্গে যেন দরব্যবহার করতে না যায়” 
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এই বলে চাষা লাগুল থেকে রেশমের দাঁড় খুলে নিয়ে, ছেয়ে ঘোড়ার কাঁধ 
থেকে জোয়াল নামিয়ে চেপে বসল, যাত্রা করল। 

প্রায় অধধেক পথ ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে বীরেরা, হঠাৎ ভল্‌গা 
ভ্‌সেস্লাভয়োভচকে চাষী বলল: 

এই রে, একটা ভুল হয়ে গেছে ভল্‌্গা, খোলা মাঠে লাঙলটা ফেলে 
এসেছি। তোমার বীর অন্চরদের পাঠিয়ে দাও। লাঙলটা টেনে তুলে কাদা 
মাটি ঝেড়েঝুড়ে, যেন ওটা গাছের ঝোপে রেখে আসে ।' 

ভল্‌গা দলের ?তনজনকে পাঠিয়ে দিল। 

তারা ঘ্দারয়ে পেশচয়ে কত চেম্টা করল, 'কিস্তু কিছুতেই লাঙুলটা তুলতে 
পারল না। 

ভলংগা তখন তার দশজন বগাতীরকে পাঠাল । কুঁড় হাতে তারা ঠেলাঠোঁল 
করেও নড়াতে পারল না। 

এবার সব লোক নিয়ে এল ভল্‌গা। এক কম ব্লিশজন লোক সবাই মিলে, 
চারাঁদক থেকে টানাটানি করে হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে গেল, কিন্তু লাঙুলটাকে 
এক চুলও নড়াতে পারল না। 

তখন ঘোড়া থেকে নিজেই নামল চাষী। একহাতে ধরে একটানে সে 
লাঙুলটা মাটি থেকে তুলে ফেলিল। ফাল থেকে মাটি ঝেড়েঝুড়ে ছংড়ে দিল 
গাছের ঝোপের দিকে । মেঘের সমান উ্চুতে উঠে ঝোপ পোঁরয়ে ভেজা নরম 
মাটিতে পড়ে হাতল অবধি ঢুকে গেল লাঙলটা। 

কাজ হল, আবার পথ ধরল বগাতীরের দল। 

এল ওরা গ্যর্চেভেংস আর অরেহভেৎস সহরের কাছে। ওখানকার 
সওদাগররা ছিল ধূর্ত। যেই না চাষাঁকে দেখা, অমাঁন তারা অরেহভেংস নদীর 
পুলে কাখের পাটাতনগদলোর তলা কুপিয়ে রেখে দিল। 

আর যেই অনুচরদল পুলের উপর উঠেছে অমান পুলটা হনড়মুড় করে 
ভেঙে পড়ল। নদীর জলে ডুবতে লাগল বারেরা, মরতে লাগল সাহসী সৈন্য, 
তাঁলয়ে যেতে লাগল ঘোড়া মানযষ। 

ভল্‌গা আর িকুলা গেল ভীষণ রেগে। চাবুক কষে ঘোড়া ছুটিয়ে ওরা 
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এক লাফে পোঁরয়ে গেল নদী। ওপারে পেশছেই শিক্ষা দিতে লাগল 
দুবৃত্তদের । 

চাবৃক চালায় চাষী, আর বলে: 

ণছ-ছি, লোভী সওদাগরের দল, চাষাঁরা তোদের রুটি জোগায়, মধু 
খাওয়ায়, আর তোরা এক কণা নূন দিতেও নারাজ ।" 

আর ভল্‌গা তার অনচরদের, বগাতাঁরী ঘোড়াদের শোধ তুলতে লাগল 
গদা দিয়ে। 

গ্র্চেভেংস নগরের লোকেরা তখন অনতাপ করতে লাগল। বলল: 

“আমাদের অপকর্ম, আমাদের ছলচাতুরী মাপ করুন। আপনার ভেট 
নজরানা সব "দিয়ে দিচ্ছি। চাষাঁও যেন নিশ্চিন্তে নূন কেনে। আর এক 
কাণাকাঁড়ও চাইব না।” 

বারো বছরের মতো ভেট নজরানা আদায় করল ভল্‌গা, তারপর দুই 
বগাতীর বাড়ীর দিকে রওনা হল। 

ভল্‌গা চাষাকে বলল: 

রশ বগাতীর, কী বলে তোমায় ডাকে, কী নামে মান্য করে?” 

চাষী বলল, “আমার বাড়ী চলো, ভল্‌গ্য ভূসেস্লাভিয়েভিচ, তাহলেই 
জানতে পারবে লোকেরা আমায় মান্য করে কোন নামে ডাকে!” 

বগাতীররা ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে সেই মাঠে পেশছল। চাষী লাঙলটা টেনে 
তুলে, সারা মাঠ চষে সোনার বাঁজ পঠতে দিল ... 

সত্য অন্ত যেতে না যেতে ক্ষেতে তার ঝমঝাময়ে উঠল ফসল। 

অন্ধকার রাত ঘাঁনয়ে আসতেই চাষী সেই ফসল কেটে 'নল। সকালে 
ঝাড়াই করে, দনপদরবেলা মাড়াই করে, খাওয়ার আগেই পিষে, ময়দা বানিয়ে 
পিঠে গড়ে সন্ধ্যে মুখেই পাড়ার সব লোকজন ডেকে এক মস্ত ভোজ 'দিল। 
পিঠে খেতে লাগল লোকে, বিয়র খেতে লাগল, গূণগান করতে লাগল চাষীর : 

“অনেক ধন্যবাদ তোমায়, সেল্যাননপূহর মিকুলা !? 


